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ছুনিয়ায় একটি মাত্র পুরুষ বর্তমান 
তাব নাম সব গুকব। 

তনিয়ায় একটি মাত্র নাবী বর্তমান 
তাব নাম সর্ব নাবী। 

ছনিয়ায় একটি মাত্র শিশু বর্তমান 
তাব নাম সব শিশু। 


কাল স্যাগুবার্গ 


চতুর্থ সংস্করণের ভূমিক৷ 


আজ হইতে তিন বছর আগে অনেক দ্বিধা এবং সংশয়ের সঙ্গে 
«আমাদের সমাজজীবন,ঃ লিখিয়াছিলাম । মুখের বিষয়, এই বছর 
আমাদের বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । নৃতন সংস্করণে বইটির 
সকল খণ্ডের এবং বিশেষ করিয়া প্রথম খণ্ডের বহু স্থানে পরিবর্তন এবং 
পরিবর্ধন করিম্বাছি। শিক্ষক-শিক্ষিকারা দয়া করিয়া যে সব মূল্যবান 
পরামর্শ এবং সমালোচন৷ পাঠাইয়াছেন, উহাদের ভিত্তিতেই বইটির পরিমার্জন 
এবং পরিবধ'ন কর! হইয়াছে। 
সমাজবিদ্যা সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথ! উত্বাপন করা প্রয়োজন 
'মনে করি। সমাজবিদ্ভার একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ আছে। সমাজবিদ্যার 
লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগৎকে বুঝিতে ও' জানিতে 
সাহায্য করা। 4৯. 31110108 এবং 70. 31010105 নামে সমাজবিদ্ভার 
বিশেষ্জদ্য় লিখিয়াছেন £ [176 17021611815 ০ 1106 59018] 9100105 
[1০9৬1060105 02919 10] 1102101176 (116 ৮0110 ০01 60095 11)6611151016 
, 10 006 0819119| সমাজবিগ্ঠার পাঠক্রমে তাই পৃথিবীর নানা লোকসমাজের 
বিচিত্র জীবনযাত্রা, ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, ভারতের রাষ্ট্র এবং 
মাগধ্রকতা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। 
৪ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এই সকল বিষয় তো ভূগোল, ইতিহাস এবং 
পৌরবিজ্ঞানের বইতে পড়িতে পারি। তাহা! হইলে সমাজবিদ্যা পড়িবার 
প্রয়োজন কি? সমাক্জবিদ্যা পড়িবার প্রয়োজন এইখানে যে, উহার সাহায্যে 
নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পড়িতে 
পারি। সমাজবিগ্ায় আমরা ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়িব। 
ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে যে অসংখ্য ঘটনা-সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ইতিহাস 
আছে, সমাজবিদ্ার বইতে আমর! কিন্তু তাহ! পড়িব না। আমরা 
' রাজনৈতিক ইতিহাসের, কাঠামো সম্পর্কে জানলাত করিব এবং সেই সঙ্গে 
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ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সমাজজীবনের নানা ' সমস্। বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
ইতিহাসের সমস্যা অবশ্ত ছকে বীধা নয়। আলোচনার মাধ্যমে নৃতন নৃতন 
সমস্যা বাহির করা সম্ভব । সমস্ত! বাহির কর! এবং উহার সমাধান করার 
উপর সমাজবিদ্যা পড়ানোর সার্থকত। অনেকখানি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে ছাত্রদের মনে কৌতৃহল জাগে । 

তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই বই সমাজবিগ্ার দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত 
হইয়াছে। বিভিন্ন খণ্ডে, বিশেষ করিয়া ইতিহাস এবং পৌরবিজ্ঞানের 
আলোচনায় বার বার আমরা নানা সমস্য! তুলিয়াছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের 
শেষে অনুশীলনী দিয়াছি । 

আমরা পরিশেষে আবার পূর্বের মত পরামর্শ এবং সমালোচনা পাঠাইতে, 
মাননীয় শিক্ষক"শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানাইতেছি। ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা 
স্বাভাবিক | তাই সমালোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি 
যে, পূর্ধের মত এই বছরও এই বই ছাত্রছাত্রীদের ভাল লাগিবে | 
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চে 


সূচীপত্র 
প্রথম থণ্ড 


বিষয় 

প্রথম অধ্যায়ঃ লোকসমাজের জীবনবাত্রার ধার৷ 
ম্বাদিম যুগের জীবনযাত্রা, প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি, 
আদিম সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য | 

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আন্দামানের লোকসমাজ 
আন্দামান দ্বীপপু৪, আন্দামানের উপজাতি, লোক- 
সমাজের খাছ, বাসস্থান, পোশাক, আসবাব ও হাতিয়ার, 
লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন, লোকসমাজের ধর্ম। 

তৃতীয় অধ্যায়ঃ আলমোরার লোকসমাজ 
আলমোর।, লোকসমাজের জীবিকা, লোকসমাজের 
পশুপালন, সাময়িক ও স্থায়ী বাসস্থান, হাট-বাজার, 
উৎসব ও মেলা। 

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ ও কৃষি 
কৃষি, সমতল অঞ্চল, হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল | 

পঞ্চম অধ্যায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ ও শিল্প 
কয়ল। শিল্প, লৌহ ও ইম্পাত শিল্প, চিত্বরপ্তন লোকো- 
মোটিভ কারখানা, কলিকাতা -হাওড়া-হুগলীর শিল্পাঞ্চল, 
পাটশিল্প, লোহ1-লব্করের কারখানা, রেল ও রান্তা, 
কলিকাভার বন্দর, দামোদর উপত্যকায় নৃতন শিল্পকর্ম, 
হাওড়া ও চিত্বরঞ্জন | 

বষ্ঠ অধ্যায় আমাদের গ্রাম ও সহর 
্য়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, বর্তমান গ্রাম, মেলা, ইতস্তত ছড়ানো 
গ্রাম, কেরালার গ্রাম, উত্তর প্রর্দেশ ও পাঞ্জাবের গ্রাম, 
বিভির্ন ধরনের সহর, সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি, সইরের 
শ্রেণীবিভাগ, কলিকাতার জন্ম-বৃত্তান্ত | 


১--১৩- 


9১৪-_-+২৩. 


২৪-_-৩২- 


৩২-৪৯ 


৫০.৭৮ 


৭৯.--৯৮৮ 


[৮০ ] 


বিষয় 


সপ্তম অধ্যায় ঃ পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজ 
অরণ্যভূমিঃ মালয়ের লোকসমাজ; কঙ্গো ও 
আমাজন অববাহিক! ; তৃণভূমি £ আমেরিকার 
প্রেইরী ও আর্জেটিনার লোকসমাজ, আর্জেন্টিনা ; 
উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল ; মরুভূমির দেঁশের লোকসমাজ £ 
বেছুইন আরব, যিশরের “লাকসমাজ, পশ্চিম 
অস্টেলিয়ার লোকসমাজ ; বরফের দেশের লোক 
সমাজ 2 এস্কিমে, ল্যাপ ; উষ্ণ পূর্ব-উপকূল অঞ্চল £ 
উত্তর চীনের লোকপমাজজ, বিপ্লবের পরে; শীত- 
প্রধান নাতিশীতোঞ্চ অঞ্চল £ হল্যাণ্ড, হলযাগ্ডের 
লোকসমাজ, জুইডার জি; উপসংহার । 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের 


বৈশিষ্ট্য 
দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রথম অধ্যায় £ মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ; 
ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ 


মানুষ এবং পরিবেশ, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ, 
প্রাকতিক বিভাগের গুরুত্ব, ভারতের বৈচিত্র্য, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য। 

দিতীয় অধ্যায় ঃ ইতিহাসের উপাদ্ধান 


উৎকীণ লিপি, মুদ্রা, প্রাচীন সাহিত্য, বিদ্বেশীদের বিবরণ । 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ সিন্ধু সত্যত৷ 
মোহেঞ্সো্ড়ো, নগরী, জনসাধারণের জীবনযাক্রা, 
ধর্ম, প্রাক-আধ সত্যতা | 


১৩৪--১৩৬ 


৮--৮১১ 


১২০১৬ 


[ দ০ ] 
বিষয় ষ্ঠ 
চতুর্থ অধ্যায়ঃ আর্য জনগণ ; বৈদিক সত্যত। ১৮ :১৭-২৯ 
আর্ধ সাহিত্য, আর্ধদের সামাজিক জীবন, ধর্ম, আর্ধ ও 
অনার্ধ ধর্মরীতির সংমিশ্রণ, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ । 


পঞ্চম অধ্যায় £ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম '*ত ২২২৭ 
জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মের বূপাস্তর, বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তার | 

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মৌর্য যুগ্ন ... ২৭৩৪ 


রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামে।, অশেটকের শিলালিপি, 
ইতিহাসে অশোকের স্থান, মেগাস্থিনিসের বিবরণী, শিল্প । 


সপ্তম অধ্যায়: পার্থ এবং গ্রীসের সহিত যোগাযোগ ৩৫৩৭ 
পারশ্ত ও ভারত, গ্রীস ও ভারত। 

অষ্টম অধ্যায়ঃ যুগসন্ধি ৪৪. 8৮488 
গ্রীকগণ, শকগণ, পহ্লবগণ, কুষাণগণ, বিদেনীদের উপর 
ভারুতীয় প্রভাব, ভারত ও গ্রীস ১ সংস্কৃতির মিলন, 
ভারত ও রোম, ভারত ও চীন, মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, 
ভারতীয় সংস্কৃতি । 


নবম অধ্যায়ঃ গগুযুগ 
সাম্রাজ্যের সীম, ফা-হিয়েনের বিবরণ, ধর্ম, সংস্কৃত 


সাহিত্যের উন্নতি, শিল্পকল।, বিজ্ঞান চর্।, রাষ্ট্র, গুধ্তযুগ 
সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন, হর্ধবধ নের 
যুগ, হিউয়েন সাঙের বিবরণী, ধর্ম। 
দশম অধ্যায় ২ প্রাচীন যুগে বাংল! ; মৌর্য ও গুগুযুগে বাংল। ৫৭__৬৭ 
শশাঙ্থ, পালবংশ, সেনবংশ, আর্ধ ও অনাধ ধনের 
সংমিশ্রণ, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাঙ্ষণ্যধর্ম। সামাজিক অবস্থা, 
অথনৈতিক অবস্থা, সাহিত্য, শিল্প । ূ | 
একাদশ অধ্যায় £ দক্ষিণ ভারত ৩৮০ আশিক 
সাতবাহুনগণ, পল্পবগণ, চালুক্যগণ, রাষ্ট্রকুটগণ, 


৪৫__৫৬ 


[ ৪৩০ ] 


বিষয় 
চোল সাত্রাজ্য, ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, সামুদ্রিক অভিযান, 
মার্কো পোলোর বিবরণ, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন | 

দ্বাদঃ। অধ্যায় ঃ বহির্জগনতে ভারতীয় সংস্কৃতি 
চম্পা ও কথুজ ; শৈলেন্দ্র বংশ, শ্রাবিজয়, মধ্য এশিয়া, 
স্থাপত্য শিল্প, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব, 
ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব 

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ কয়েকটি রাজপুত রাজ্য : ইস- 

লামের অভিযান 


রাজপুতদের উৎপন্তি, রাজপুত রাজ্যসমূহ, ইসলামের 


অভিযান, তু মুসলমানগণ, আল্‌ বীরুনী। 
চতুর্দশ অধ্যায় 2 স্থলতানী যুগ £ সমাজ ও সভ্যত। 
রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো, ভারতে ইসলাম, 
ইসলামের প্রতিক্রিয়া, সামাজিক অবস্থা; অথনৈতিক 
অবস্থা, শিল্প, প্রাদেশিক সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, 
স্থলতানী ঘুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য । 
পর্চদশ অধ্যায়ঃ মোগলযুগ ;১ শাসন-ব্যবস্থা ; 
সমাজ ও সংস্কৃতি 
রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো ; মোগল শাসন- 
ব্যবস্থা, মনসবদারি প্রথা, রাজন্ব-ব্যবস্থা, সাষাজিক 
অবস্থা, অর্থ নৈতিক অবস্থা, সাহিত্য, শিল্প । 
ষোড়শ অধ্যায় £ মোগল সাআজ্যের পতন 
ইউরোগীয়দের আগমন ; অষ্টাদশ 
শতাব্দীর সমাজ 


ইউরোপীয়দের আগমন, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারত £ 


মহীশুর, মারাঠাগণ, ইংরাজদের সাফলোোর কারণ, 
অষ্টাদশ শতাব্ধীর সমাজ, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, বানিয়া। 


পৃষ্ঠ? 


৭ ৭---১১? 


৮৭-_--৮৫ 


৯০০--৮১ ১৫ 


১১৩৬৩-_-১২ ৯ 


[ ১২ এ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
সপ্তদশ অধ্যায়ঃ বৃটিশ সাআজাজ্যের বিস্তার ; শাসন- 
ব্যবস্থা; ভারতীয় াবিতরোহ, 
১৮৫৭ ১২২---১৩৩ 
শিখদের উত্থান ও পতন, ব্রহ্ম, স্বত্ব বিলোপের নীতি, 
শাসন-ব্যবস্থা, বৃটিশ পালা মেণ্ট ও ভারতীয় সাম্রাজ্য, 
লর্ড নর্থের রেগুলেটিং যাক, ১৭৭৩; পিটের ভারত 
আইন, ১৭৮৪ ১৮১৩ সালের সনদ, নৃতন সনদ, 
১৮৩৩ সাল ; ১৮৫৩ সালের সনদ, ভারতীয় মহা" 
বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সাল ; মহারাণীর ঘোষণাপত্র, 
১৮৫৮ সাল। 
অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ বৃটিশ শাসন ও ভারতীয় অর্থনীতি ... ১৩৩_-১৪০ 
ভূমি-ব্যবস্থাঃ জমিদারি প্রথা, রায়তওয়ারী প্রথা, 
বাণিজ্যে বিদেশীর প্রাধান্য, প্রাচীন শিল্পের ধ্বংস, 
যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন, রেল ও রাস্থা। 
উনবিংশ অধ্যায়ঃ নূতন ভারতের সুচন। +** ৯৪১--১৫৫ 
বাংলার নবজাগরণ, শিক্ষার প্রসার, বাংল] সাহিত্যের 
অগ্রগতি, বাংল! সংবাদপত্র, বাংলা ছাপাখানা, 
সমাজনংস্কার আন্দোলন, ধর্মসংক্কার আন্দোলন, রামরুঞ্ণ 
মিশন : পরমহংসদেেব, প্রাথনাসমাজ, আর্ধসমাজ ও 
উনবিংশ শতকের নবজাগরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা। 
বিংশ অধ্যায়ঃ ম্বাধীনতার আন্দোলন; রী 
ভারতের লক্ষ্য ১৫৬-+১৭০ 
জাতীয়তার অর্থ, ভারত সভা, কংগ্রেসের জন্ম, ” 
বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলন, নরমপস্থী ও চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন, মহাত্ম! গান্ধী ও কংগ্রেস, পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবী, বামপন্থী জাতীয়তা, জিন্ন! ও পাকিস্তান দ্বাবী, 
স্বাধীনত! লাভ, শ্বাধীন ভারতের লক্ষ্য। 


চি এ 


তৃতীয় থণ্ড 


বিষয় 
প্রথম অধ্যায় ঃ পরিবার ও সমাজ 


পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয়তা, পারিবারিক 


জীবনের সমস্ত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের 
শিক্ষা, সুস্থ সমাজজীবনের উপাদ্দান। 

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ লোকসমাজের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা 
স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, ময়লা নিঞ্াশনের 
বাবস্থা, জীবন-রক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা, ছুর্ঘটন। হইতে 
রক্ষার ব্যবস্থা, আমোদ্দ-গ্রমোদের ব্যবস্থা, শিক্ষা | 

তৃতীয় অধ্যায় £ জনসাধারণ ও সরকার 
নির্বাচন, ভোটের অধিকার, নাগরিকদের অধিকার, 
মৌলিক অধিকার, নাগরিকের কর্তব্য, দলের ভূমিকা, 
আধুনিক লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন, গণস্াস্তিক 
সমাজের আদর্শ । 

তুর্থ অধায় £ স্থানীয় শাসন-বাবস্থা 


মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা 


»মনানিবাস সংঘ, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ইউনিয়ন 
বোভ, পঞ্চায়েৎ, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েৎ বিল, গ্রাম সভা, 
গ্রাম পঞ্চায়েখ, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা, 
বহুমুখী কাজ, বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়ন কার্ধ, কুধি, পশ্ু- 
পক্ষী পালন, সেচ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কুটীর শিল্প, রান্তাধাট | 

পধণ্ম অধ্যায় ঃ ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন, কেশ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিপরিষদ, ভারতীয় পালশমেণ্ট বা সংসদ, রাজ্য 
সরকার, কেন্্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, দৈনন্দিন 
শাসনকাধ,। শাগন্ন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ, বিচার 
বিভাগ। 
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বিষয় পৃ 
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বহিবিশ্বের সহিত সম্পর্ক ১৮ ৬৯৮২ 


রাজনৈতিক সম্পর্ক, অথনৈতিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক, ভারতের বৈদেশিক নীতি, রাষ্রপংঘ। 


আমাদের সমাজজীবন 


প্রথম ৭০৮ 
| প্রথম অধ্যায় 


একেবারে সরতে আমাদের এই পৃথিবীর এমন অবস্থা ছিল যে, 
তাহাতে কোন রকম প্রাণীর পক্ষেই বাস করা সম্ভব ছিলনা । ধীরে 
[*বীরে বহু লক্ষ বতসর ধরিয়া বহু পরিবর্তন হইবার ফলেই পৃথিবীর বুকে 
প্রথম জীবনের সচনা হইল ॥ ক্রমশ দেখা দিল ছোট ছোট গাছ- 
গাঁছড়া, লতাপাতা এবং পোকামাকর। তারপর আরও লক্ষ লক্ষ 
বুমরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ক্রমশ বড় বড় গাঙ্ছপাল। এবং নানা 
রকম জন্ত-জানোয়ারে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল। এই সব প্রকাণ্ড 'জন্ত- 
জানোয়ার আজ আর বাঁচিয়া নাই, কিন্ত ইহাদের কিছু কিছু কঙ্কাল 
খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহা দেখিয়া জানিতে পারা ,যায় যে, 
একসময় তাহার! পৃথিবীর বুকে চলিয়। ফিরিয়া বেড়াইত । কলিকাতা 
যাদুঘরে এইরূপ কঙ্কাল রক্ষিত আছে। 
প্রায় একশত বৎসর হইল, ইংরাজ বৈজ্ঞানিক চি ফী জী 
করিয়াছেন যে, মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ বানর এবং বানরই বিবর্তনের 
মধ্য দিয়! মানুষ হইয়াছে । বানরের অবস্থা হইতে বন্ছ চেষ্টা, বন 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আদিম যুগের সেই মানুষ আজিকার, সুুসভ্য 
মানুষে পরিণত হইয়াছে। ' ভাঁরউইদের এই মততকে বলে ্রাকৃত্তিক - 
বিবর্তনের তত্ব |. এই বিবর্তনের মূলে আছে বাঁচিয়া। খাকিবাক' জন্য 
চারিদিকে অবস্থা বা শ্রীকৃতিক পরিবেশের অঙ্গে মারের নিয্: 


২ আমাদের সমাজজীবন 


কঠোর সংগ্রাম। ডারউইন বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাণীই পারিপাশিকের 
সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। পারিপাশ্বিক অবস্থার 
সংগে সংগ্রাম করিয়া মানুষ এবং সমস্ত প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে 
চেষ্টা করে। 
আদিম যুগের জীবনযাত্র 

আদিম যুগে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। খান্চ-সংগ্রহ এবং 
আত্মরক্ষার জন্য ইহা তাহার পক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজন ছিল । দলবদ্ধ 
হইয়া বাস না করিলে মানুষ আহার সংগ্রহ করিতে পারিত না, 
কিংবা জন্ত-জানোয়ারের উপদ্রবে টিকিয়া থাফিতে পারিত না। প্রথম 
হইতে মানুষ নান! রকম হাতিয়ার প্রস্তুত করিতে শেখে । হাতিয়ার" 
গড়িবার কৌশল আয়ত্ত করা মানুষের প্রথম বিশেষত্ব । প্রথম 
হাতিয়ার পাথরে প্ররস্তত হইত। প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ারগুলি 
তিনকোণা ; মোটা দিকৃটা ধরিবার জন্য, সরু দিকৃটা কাজ সারিবার 
অস্ত্র। এই হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষ হরিণ প্রভৃতি জন্ত-জানোয়ার 
শিকার করিত। মানুষ এইবার দলবদ্ধ হইয়া! শিকারী সম্প্রদায় 
গড়িতে লাগিল। মানুষের সবচাইতে পুরানো সমাজ শিকার দলগুলি। 
মান্থষ ক্রমে হাতিয়ারের উন্নতি করিতে লাগিল । পাথরের ছুরি, 
বর্শীর ফলা প্রভৃতি তৈয়ার হইল। প্রকৃতির উপর মানুষের * প্রথম 
বাহাছুরি আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার। চক্মকি পাথর ঠুকিতে 
ঠুঁকিতে অথব1 শুকনো! কাঠে কাঠে ঘষা দিতে দিতে মানুষ একদিন 
আগুন আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং এই আগুনে সে তাহার খাবার 
াক্ম! করিতে শিখিল। ফলমূল ছাড়া মাংসও হইল মানুষের নিয়মিত 
খান? রখধিবার কৌশলেরও নুত্রপাত হইল । | 
ইউরোপে চার বার বরফের রাজত্ব চলে। চতুর্থ বার, টিটির 


টার ইউরোপে যে আবহাওয়া. আসিল, এখন পর্যন্ত. মোটামুটি 


আমাদের সমাজজীবন ঙ 


সেই আবহাওয়া চলিতেছে । চতুর্থবার বরফ জরিয়া গেলে চতুর্দিকে 
দেখা দিল বরফ-গলা দিগন্ত-বিস্তুত জলরাশি। মানুষের জীবনেও 
আসিল পরিবর্তন । শিকারীর জীবন আর চলিল না, শিকারীর দলের 
স্থলে বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্যজীবী দল দেখা দ্িল। জঙ্গরাশির মধ্যে 
অফুরস্ত মাছ; এই মাছ হইল মানুষের খাগ্ভ। জলের ধারে ধারে মানুষ 





হরিণের শিং ও পাথরের কুড়ুল 


ঘর বাধিল। জলের জঙ্য ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইবার পথেও বাধা ছিল। 
অনেক জায়গায় হুদের মাঝখানে কাঠ গুঁতিয়া মানুষ তাহার উপর ঘর 
বানাইল। মনে হয়, খান সংগ্র্থের ব্যবস্থায় এই পরিবর্তনের জন্যই মানুষ 
স্থির হুইয়। বসিয়া লোকালয় গড়িতে শিখিল। শিকারের জন্ত বনে 
বনে যাযাবর জীবন যাপন না করিয়া জলের ধানে ধারে মানুর দসরদ্ধ 


গু আমাদের লমাজজীষন 


হইয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় নূতন হাতিয়ারের স্প্টি হয়। 
ঘর বাধিবার জন্য দরকার ছিল গাছ কাটিবার,” আবার জলের মধ্যে 
মাত্তায়াতের জন্য নৌকার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন পূরণের 
জন্যই পাথরের কুড়ল অথবা করাতের স্থপ্টি। হাতল ঢুকাইবার জন্য 
রুড়লের পাখে ফুটা করিবার কৌশলও মানুষ এই সময়ে আয়ত্ত করিল। 
প্রাচীন প্রস্তর যুগ শেষ হইল; সুরু হইল পাথর-ঘষ! হাতিয়ারের 
নুতন যুগ । 

স্থির হইয়া! এক জায়গায় বসিবার ফলে মানুষের মনে চাষের ধারণা 
আসে। মেয়ের! ঘরের কাছে মাটি খু'ড়িয়া জংলী মূল সংগ্রহ করিয়া 





ৰ আদিম লাল । নীচে £ আরদিন যুগের জাতা 


সেই মূল আবার মাটিতে পুঁতিয়া বেশী পরিমাণে খাগ্চ উৎপাদনের 
কৌশল শিখিল। বনে বনে ঘুরিয়া খাস সংগ্রহের চাইতে এই প্রথা 
অনেক সহঞ্জ এবং উদ্নত। চাষবাসের সুত্রপাত এইভাবে। কুড়ুলের 
মর্ড আর একটি" হাতিয়ার স্যগ্রি' হইল--ফোদাল। অনেক দিনের 


আমাদের সঘাজজীবন রঃ 


অনেক পরিশ্রমের ফলে মানুষ ক্রমে গম, যব প্রভৃতি উত্পাদন করিতে 
শিখিল। এইভাবে শিকারী সমাজ এবং পরে মত্স্যজীবী সমাজের স্তর 
পার হইয়া মানুষ কৃষিজীবী অমাজের স্তরে পৌছিল। মানুষকে 
এখন আর শিকার অথবা মান ধরার উপর নির্ভর করিতে 
হইত' না। মানুষ ক্রমে পশুপালন শিখিল। ছাগল, ভেড়া, শূকর 
প্রভৃতি ছোট ছোট পশুই প্রথম গৃহপালিত পশু । গৃহপালিত পশুর 
আদব ছিল খুব বেশী, ইহা হইতে তাহার! পাইত মাংস এবং চামড়া । 
ভেড়ার লোম গরম কাপড় 
প্রস্তুত করিবার কাজে 
ব্যবহৃত হইত। এই সময় 
মানুষের মধ্যে আব একটি 
নৃতন বিদ্ভা দেখা দ্িল-_ 
মাটির হাড়ি নির্মাণ । 
কুমোরের চাকে নরম মাটি 
দিয়া মানুষ নানা রকম 05555 
হাড়ি, ঘটিবাটি প্রভৃতি নির্মাণ করিতে শিখিল। মেয়েদের আর একটি 
নুতন বিদ্যা হইল সুতা কাটা ও কাপড় বোনা। কৃষিকার্ধের বিস্তার ও 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্কে কোদালের 
বদলে লাঙলের ব্যবহার দেখা 
দিল। লাঙলের ফল! পাথরের, 
হাতল কাঠের । লাঙল কোদালেরই' 
আদিম যুগের কান্ডে উন্নত রূপাস্তর। দাঙলের ব্যবহার 
আয়ত্ত ঝঁরিয়া মানুষ খান ' উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়াইতে 
শিখিল। অবপ্ঠ কোন কোন অঞ্চলে চাষের বিশেষ সুবিধা! ছিল 
না, বেখানে' মাছুষ, রাধ্য হইয়া গরু, মহিবি গ্রভৃতি পশুপাঙ্গনের মধ 








ও আমাদের সমাজজীবন 


দিয়া জীবন যাপন করিত। ইহার! পণুপালক দমাঙজ। পণুপালক 
সমাজ ঠিক এক জায়গায় দীর্ঘ দ্রিন বাস করিতে পারে না, পণ 
পালনের জহ্য তাহাদের হাজার হাজার গরু, মহিষ প্রভৃতি লহয়া 
গোচারণ মাঠের উদ্দেশে এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে যাতায়াত 
করিতে হইত। তাহারা বাস করিত তাবু অথবা কুটিরে। গৃহপালিত 
পশুর মাংস এবং দুধ ছিল তাহাদের প্রধান খান্ভ। পশ্তর চামড়া ও 
লোম হইতে তাহাদের কাপড় তৈয়ার হইত। 

ধাতু লইয়াও মানুষের পরীক্ষা চলিতেছিল। প্রথমে তামা, তারপর 
তামার সহিত টিন মিশাইয়া সে ব্রোঞ্জ তৈয়ার করিতে শিখিল। 





তামার অস্ত £ কুডুঙগ এবং ছুরি তামার অন্্ তৈরীর জগ্য পাথরের ছাচ 


ব্রোঞ্ধের হাতিয়ার তৈয়ার হইল। ইহা! প্রস্তরের হাতিয়ারের চাইতে 
উন্নত। সকলের শেষে লোহ! গলাইয়া মানুষ তাহার ইচ্ছামত কাজের 
জিনিস তৈয়ার করিতে লাগিল । মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ধাতুর 
ব্যবহার একটি প্রধান মাপকাঠি । লোহার ব্যবহার শিখিবার সঙ্গে 
সঙ্গে লে বর্ধর ব্তর হইতে অভ্যতার স্তরে পৌছাইল। 

প্রাচীন যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্ষার ই'ট। বাড়ি 
'তৈরীর জন্ত ইটের প্রয়োজন । নুগ্তন পাথরের যুগে টাববাস শিখিয়া 
যাধাবর জীবন ত্যাগ করিয়া মানুষ লোকালয় গড়িয়া তোলে । এক 


আমাদের সমাজজীবন ণ 


জায়গায় বসরের পর বৎসর স্থায়ী ভাবে বাস করিবার ফলে লোক- 
সমাজের সামনে বাড়িঘরের প্রয়োজন উপস্থিত হয় । অনেক দিন বাস 
করা এবং রোদ-বৃষ্টি-শীত ঠেকানোর মত মজবৃত বাড়ি তৈয়ার করিবার 
জন্য লোকসমাজ আবিষ্কার করে ইট। প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন 
কেন্দ্রগ্যথা মিশর, সুমের, ব্যাবিলন, মোহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি 
স্থানে ইটের ঘরবাড়ি তৈরী হইয়াছিল। কাদামাটির সংগে খড়কুটো 
মিশাইয়!৷ কাঠের ছ্াচের মধ্যে. ফেলিয়। প্রথমে ইট তৈয়ার হইত। 
এই ইটিকে পরে রোদে শুকাইয়া বাড়িঘর তৈরীর কাজে ব্যবহার করা 
, হইত। কাদামাটির পরিমাণ অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রচুর ইট তৈয়ার করিবার 
পথে কোন বাধা ছিল না। মানুষ ক্রমশ আগুনের চুল্লীতে ইট 
পোড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া ফেলে। ফলে অনেক তাড়াতাড়ি 
প্রচুর এবং শক্ত ইট তৈয়ার হইতে থাকে। যাছুঘরে গেলে প্রাচীন 
যুগের ইট দেখিতে পাইবে। 

কুমোরের চাক, কোদাল, লাঙল, তামা, ব্রোঞ্জ, ইট প্রভৃতি 
আবিষ্ষারগুলি মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এক-একটা 
বিজয়-স্তস্ভ। এই আবিষ্কারগুলির মাধ্যমেই মানুষ বর্বর অবস্থ! হইতে 
ভ্রমশ সভ্যতার পথে আগাইয়৷ চলে। 


প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি 


প্রাচীন যুগেই লোকসমাজের মধ্যে সংস্কৃতির উদয় হয়। ভাষা 
বিকাশ লাভ করে, ম্যাজিক বা জাছ্বিশ্বাস এবং ধর্মের সুচনা হয়, 
শিল্পকলার উৎপত্তি হয় । 

শিকারের সময় হাত-পায়ের সাহায্যে সংকেত, জন্তকে ভয় দেখানে। 
বা ভুলানোর চেষ্টা প্রভৃতি “হইতেই মানুষের খুখে ভাষার আর্ত । 
মানুষের কণ্টনালীর মধ্যে অবস্থিত জ্যাব্রিংক্স (1-91.) বা 


্ট আমানের সমাজজীবন 


বাক্যস্ত্র-_এই বাক্যন্ত্র হইতে কতকগুলি ধ্বনি বাহির হয়, সেইগুলিই 
কথ্য ভাষার ভিত্তি । 

প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ প্রকৃতিকে তুষ্ট করিবার জঙ্চ) 
অলৌকিক উপায়ের আশ্রয় নেয়, এবং এই ভাবেই ধর্মের সৃচন]। 
ধরা যাক, দেশে অনাবৃপ্ির আশঙ্কা । অনাবৃষ্টি হইলে তো মানুষের 
সবনাশ, ফসল ফলিবে না। ফসল না ফলিলে মানুষ বাঁচিবে না। 
তখন সুরু হয় প্রকৃতিকে তুষ্ট করার চেষ্টা। জলের আশায় মানুষ 
বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশ্তে পূজা করে। প্রাচীন যুগে এই ভাবেই প্রকৃতির 
নানা শক্তি, যথা রৌদ্র, বৃষ্টি, জল প্রন্ুতির আরাধনা আরম্ভ হয়।, 
আমাদের দেশে মেয়ের! ““বন্থুধারা ব্রতঃ পালন করেন'। বুষ্টি কামনা 
করিয়া মাটির ঘটকে মেঘকপে কল্পনা করিয়া বট, পাকুড় ইত্যাদি 
গাছের মাথায় জলধার! দিয়! তাহারা বস্থুধারা ব্রতটি করেন। ত্রতের 
ছড়ার মধ্যে তাহার কামনা কবেন জল আর জল £ 

তিন কুলে পড়বে জলগঙ্গাব ধারা । 
পৃথিবী জলে ভাসবে, অষ্টদিকে ঝাঁপুই খেলবে । 

অলৌকিক উপায়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা হইতেই মানুষে মধ্যে ম্যাজিক 
বা জাছুবিশ্বাসেব উৎপত্তি হয়। জাহ্বিশ্বাস হইতেই জাছু অনুষ্ঠান, 
ইংরাজীতে যাহাকে বলে “ম্যাজিক? । জাহুবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের 
অনেক তফাত। জাছুবিশ্বাসের মধ্যে প্রাথনা, উপাসনা, 
মানত প্রভৃতির স্থান নাই। জাহ্বিশ্বাসের একটা নমুনা 
দেওয়া যাক। শক্রকে বধ করিতে হইবে । শক্রর একটা মৃতি তৈরী 
করা হইল। ধর কুশ দিয়া মৃতি তৈরী হইল। আমর! ইহাকে বলি 
কুশপুত্তলী | ধাই কুশপুত্তলীকে দাহ করা হইল। মানুষ মনে করিল 
, য়ে, শক্রর কুশপুতলী দাহ করিলেই আদল শত্রটিরও মৃত্যু হইবে। 
ইহাই জাছ্বিশাস। ইংরাজীতে ইহাকে বলে--“ইমিটেটিভ ম্যাজিক 


আমাদের সমাজজীবন 





আদিম যুগের গুহাচিত্্র £ নাচের মধ্যে কাঘনা সফল হওয়ার পরিকল্পন!। 
এই গুহাচিত্রের পিছনে আছে জাছুবিশ্বাস। 





১০ আমাদের সমাজজীবন 


এই জাতুবিশ্বাসের রেশ টানিয়া আমাদের গ্রামদ্রেশের লোকেরা 
বলেন, জোড়া ফল খাইলে যমজ ছেলে হইবে। জাছুবিশ্বাসের মূল 
কথ] অনুকরণ। অনুকরণের সাহায্যে কামনাকে সফল করিবার 
আয়োজন । শক্রর কুশপুত্তলী দাহ করিয়া আসল শক্র বধ করিবার 
আয়োজন। অথচ আমরা জানি কুশপুত্তলী আর আসল শত্রু এক হইতে 
পারে না। আমাদের কাছে এইরূপ কল্পনা আজগুবি । কিন্তু প্রাচীন 
যুগে প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ এইরূপ আজগুবি কল্পনার সাহায্যে 
মনের কামনাকে সফল করিবার চেষ্টা করিত। জাছুবিশ্বাস অসহায় 
মানুষের মনে বলের যোগান দ্দিত। জাছ্বিশ্বাস হইতে তাহারা 
লাভ করিত নানা কাজে প্রেরণ! । 

জাছুবিশ্বাসের সহিত আদিম মানুষের শিল্প-স্থপ্টির সম্পর্ক আছে। 
তাহার্দের নাচ, গান, ছবির মধ্যে থাকে কোন কামনা সফল হওয়ার নকল 
সুষ্টি। কয়েকটা! দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাক ঃ অসভ্য আদিবাসীদের একটা দল 
যুদ্ধযাত্র। করিবে । যুদ্ধযাত্রার আগে তাহারা রণ-নৃত্য করিবে । রণ- 
বৃত্যের মূল কথাটা হইল, যুদ্ধে সফল হইবার একটা নকল স্থষ্টি করা । 
শিকারের আগে তাহারা নাচে। নাচের মূল কথাটা কি? শিকারে 
সফল হইবার কামনা শিকারের পুরবেই সফল দেখিবার আয়োজন। 
আদিবাসীদের গানের মধ্যেও থাকে একই দ্িনিস-_কামনা সফল 
হইবার কথা । তাহাদের বিশ্বাস গানের মধ্যে কামনা সফল করিবার 
এই আয়োজন কৰিতে পারিলে কামনা সত্যিই সফল হইয়া যাইবে । 
গুহার দেওয়ালে মানুষ প্রথম হবি আকিতে শুরু করিয়াছিল । এই রকম 
অনেকগুলি গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে । আদিম মানুষের এই সকল 
গুহা-চিন্জের মধ্যে নান! কামনা সফল করিবার আয়োজন চোখে পড়ে। 
শচীন যুগের কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া হইল। জাহ্বিশ্বাসের 
রহিত এই চিত্রগুলির সম্পর্ক স্পষ্ট চোখে পড়ে। 
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আদিম যুগের গুহাচিত্র। এর পিছনে আছে গো-সম্পঘ 
লাভের কামন] সফল করিবার আয়োজন। 


শখ 
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লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আদিম মানুষ ছবি শআ্যাকিয়াছিল গুহার 
দেওয়ালে। মানুষকে ছবি দেখানোর উদ্দোস্টে তাহারা ছবি আকে 
নাই। তাহারা লোকালয়ের মধ্যে কোন স্থানে ছবি জাকে নাই। 
তাহাদের ছবি দেখিতে হইলে দুর্গম গুহার মধ্যে মশাল জ্বালিয়া 
হামাগুড়ি দিয় যাইতে হইবে । আবার বেশীর ভাগই শিকারের 
ছবি কিবো যুদ্ধের ছবি, কিছু কিছু নাচের ছবি। গুহার মত অদ্ভুত 
জায়গায় এই সকল শিকারের বা যুদ্ধের ছবি জাকিবার পিছনে আছে 
জাছ্বিশ্বীস | . 
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(ক) আদিম যুগ হইতেই মানুষ দলবদ্ধ হইয়। বাস করে। 
প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ দলবদ্ধ হয়। খান সংগ্রহ করা এবং 
জন্ত-জানোয়ারের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে দলবদ্ধ হইয়। 
বাস করিতে হয়। 

(খ) পরিবেশ মানুষের সমাজজীবনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে । 
পরিবেশ অনুযায়ী তাহার সমাজজীবন গড়িয়। উঠে। শিকারীর ,দল, 
মত্য্থাজীবী সমাজ, পশুপালক সমাজের জীবনে ইহা আমরা 
দেখিয়াছি। 

(গ) পরিবেশের সহিত মানুষ নিরস্তর সংগ্রাম করে। প্রতিকূল 
পরিবেশকে মাধুধ জয় করিত্তে চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্ট। হইতেই নান! 
হাতিয়ার তৈয়ার হয়__পাথরের অস্ত্র, কোদাল, লাঙল, কুমোরের চাক, 
চরকা, তাত ইত্যাদি। সভ্যতার উন্নতির মাপকাণ্ঠি হাতিয্লারের উন্নতি | 
উন্নত হাতিয়ার মানুন্নর শসমাজজীবনকে উন্নত করে। ক্রোঞ্জের 
হার্ধিয়ার, তারপর লৌতীীহাতিয়ার মানুষে ধর্ষর স্তর হইতে সভ্যতার 
পন্সে উন্নীত করে। হাতিয়ারেন উন্নতির ফলেই কষিকার্ধের বিস্তার 
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সম্ভব হইয়াছে। হাতিয়ারের আরও উন্নতির ফলে মানুষ ক্রমে নানা 
রকম হস্তশিল্প এবং আধুনিক যুগে যন্ত্রশিল্প স্থাপন করিতে পারিয়াছে। 

ঘে১টে আদিম সমাজে এবং আধুনিক সমাজেও মানুষের মৌলিক 
প্রয়োজন একরকম___খাগ্ঠ, বস্ত্র ও বাসস্থান। এই মৌলিক প্রয়োজন 
পূরণের জন্যই মানুষের সমাজজীবন। বিভিন্ন লোকসমাজ বিভিন্ন 
ভাবে এই মৌলিক প্রয়োজন পুরণ করে। বিভিন্ন লোকসমাজের 
জীবন তাই নান। বৈচিত্র্য ভরা। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
ভারতের এবং পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজের জীবনযাত্রা আলোচনা 


কির ॥ 


অনুশীলনী 

১| আদিম সমাজে কিভাবে শিকারীর দল, মত্ম্তজীবী সম্প্রদায় এবং 
কষিজীরী সমাজ গিয়া উঠে? 

২। মাশ্ুষের সমাজজীবনে হাতিয়ারের ভূমিকা কি? 

৩। আদিম সমাজে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত কেন? আদিম 
মাহষ কিভাবে এবং কখন লোকালয় গড়িয়া তুলিল ? 

&। সভ্যতার বিকাশে নিয়লিখিত হাতিয়ারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর £ 

কে) কুমোরের চাক, (খ) লাঙল, (গ) চরকা। 
৫ | পরিবেশ কিভাবে সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আন্দামানের লোকসমাজ 


পৃথিবীন্র নানা প্রাকৃতিক অঞ্চলে নানা লোকসমাজের বাস। 
গভীর অরশ্যে চিরহরিত বুক্ষের সমারোহের মধ্যে, দিগন্ত-রিজ্তৃত 
তৃণভূমির দেশে, উর মরুভূমিতে, . বরফের দেশে বিভিন্ন লোকসমাজ 
তাহাদের সমাজজীবন গড়িয়া তুলিয়াছে। লোকসমাজগুলির জীবন 
বৈচিত্র্যময় । তাহাদের বেশভূষা, আচার, রীতি-নীতি বিভিন্ন । 
প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় ইহাদের জীবনযাত্রার ধরনে 
বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হইয়াছে । আবার ইহাদের জীবনধাবায় একটি মৌলিক 
এঁক্যের সন্ধান মেলে । সকলেরই মৌলিক প্রয়োজন একরকম-_খাস্চা, 
বস্ত্র গৃহ। জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ সকলেরই কাম্য । নিজ 
নিজ দেশ বা অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপকরণ জংগ্রহ করিয়া 
সকলেই বাচিতে এবং তাহাদের সমাজজীবনকে সংগঠিত করিবান্র চেষ্টা 
করে। জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পুরণের চেষ্টা বিভিন্ন লৌক- 
সমাজকে একন্ুত্রে গ্রথিত করিয়াছে । মনে হয়, পৃথিবীর সকল লোক- 
সমাজগুলি মিলিয়া যেন একটি মানব-পরিবার গঠিত হইয়াছে। 
আমরা বিভিন্ন দেশে বাস করিলেও এই একটি মানব-পরিবারের অঙ্গ। 

আমাদের দেশের কথাই ধর। ভারতবর্ষ একটি দেশ, তবু ইহার 
আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । ভৌগোলিক পরিবেশ এই আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রধানত দায়ী। বিভিন্ন অঞ্চলে দেখি লোকসমাজের 
বৈচিত্র্যময় জীবন। আমরা এইবার কয়েকটি অঞ্চলের লোকসমাজের 
সমাজজীবন আলোচনা করিব, _আন্দামানের ফলমূল আহরণকারী 
লোকসমাজ, আলমোবার পশুপাললক ও কৃষিজীবী লোকসমাজ এবং 
পঞ্চিমবঙ্গের কৃষিজীবী এবং শিল্পজীবী লোকসমাজ। 
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আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ 

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে তোমরা বঙ্গোপসাগরের কোলে 
অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাইবে । ছোট ছোট পাঁচটি দ্বীপ 
সমুদ্রের বুকে ভাসিয়া আছে। আন্দামান ছ্বীপপুগ্ত গভীর অরণ্যে 
আব্ুত, উহার মাঝে মাঝে পর্বতশ্রেণী। উপকূল-ভাগ অতিশর ভগ্ন, 
তাই এখানে সুন্দর বন্দর স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ একটি 
প্রসিদ্ধ বন্দরের নাম পোর্ট ব্রেয়ার। 

শত শত বৎসর ধরিয়া এই দ্বীপপুঞ্জে উপঙ্গাতির1 বাস করিয়। 
আসিতেছে । অষ্টাদশ শতকে আন্দামানে ইংরাজদের আগমন ঘটে। 
ইংরাজেরা উপজাতিদের সভ্য করিবার জন্য ষে প্রচেষ্টা চালায়, 
উপজাতিরা তাহ! মোটেই স্থনজরে দেখে নাই। ইংরাজদের সঙ্গে তাহাদের 
অনেক খণ্ড যুদ্ধ ঘটে। ইহার ফলে উপকুল-ভাগের উপজাতিদের 
একটি বিরাট অংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়। গিয়াছে । আদিবাসীদের মধ্যে 
নানা সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। ১৮৮৫ সনে ইহাদের 
সংখ্যা ছিল ৪৮০০, ক্রমশ ইহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। অবশ্য অরণ্যে 
উপজাতিদের একটা বড় অংশ বাস করে। ইংরাজর1 ভারতের বিভিন্ন 
, অঞ্চল হইতে দীর্ঘ মেয়াদের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর্দের আন্দামানে চালান 
করিতে থাকে । আন্দামানে স্থাপিত হয় একটি বিরাট বন্দীশাল!। ক্রমে 
কয়েদীরা এই দ্বীপেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে থাকে । বর্তমানে ইহাদের 
সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার । ইহাদের মধ্যে আছে বাঙালী, বরমী, গুজরাটী, 
পাঞ্জাবী, ওড়িয়া, মালয়ালী, মাদ্রাজী প্রভৃতি নানা জাতির মানুষ । 
আন্দামানের উপজাতি 

আন্দামানের আদিম বাসিন্দারা ছোট ছোট উপজাতিতে 
(৮৮০) বিভক্ত । উপজাতিগুলির বিভিন্ন ভাষা। এই উপজ্জাতি- 
গুলি প্রধানত ছুটি দলৈ বিভক্ত--বড় আন্দামান দল ও ছোট 
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আন্দামান দল। প্রত্যেক দল কয়েকটি উপজাতি লইয়া গঠিত। 
উপজাতিগুলি আবার কতকগুলি স্থানীয় . গোরষ্ঠীতে (7,০০৪] 
01081) বিভক্ত । গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়৷ আদিবাসীদের সমাজ- 
জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে। এক-একটি স্থানীয় গোষ্ঠটীতে বিভিন্ন বয়সের 
স্রী-পুরুষ মিলিয়া ৪০ হইতে ৫০ জন লোক থাকে । প্রত্যেক স্থানীন্ন 
গোষ্ঠী একস্থানে বাস করে। ইহাদের ভূমিখও্ড নিিষ্ট থাকে। এ 
নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে গোষ্ঠীর লোকেরা! ফলমূল আহরণ করে এবং শিকার 
করে। অর্থাৎ গোষ্টীবদ্ধ হইয়। আন্দামানের আদিবাসীর! জীবন যাপন 
করে। সম্পত্তি ভাগাভাগির কথা তাহার! চিন্তা করে না। গোষ্ঠীর 
নিদিষ্ট অঞ্চলে যত বন, যত ফলমূল, যত মধু উহাতে গোষ্টীর সকলেরই 
সমান অধিকার । শিকারে কোন জন্ত মিলিলে উহার মাংস তাহারা 
সমান ভাবে ভাগ করিয়া নিবে । সকলে মিলিয়া প্রত্যেকের গৃহ 
তৈয়ার করিবে । 

এই সাম্য উহাদের মধ্যে কি করিয়া টিকিয়া আছে? ইহারা 
ফলমূল আহরণকারী সমাজ বলিয়াই ইহাদের মধ্যে সাম্য টিকিয়া 
আছে। যদি ইহারা কৃষিকার্ধ শিখিত, তাহা হইলে কি হইত ? 
ইহাদের তখন ফসল কলাইবার জন্য নিজ নিজ ক্ষেত থাকিত, ক্ষোতের 
নির্দিষ্ট সীমান! রাখিতে হইত, নিজ নিজ ক্ষেতের ফসল কাটিয়া ঘরে 
ভুলিতে হইত। স্বভাবতই এই অবস্থায় জমিজমা ভাগ-বাটোয়ারার 
প্রশ্ন উঠিত। কিন্ত ফলমূল আহরণ এবং শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতে হয় ঘলিয়া তাহারা যৌথ জীবন এবং সাম্যের আদর্শ 
আকড়াইয়া আছে। 
€লাকবমাজের খাঞ্ড 

আন্দামানের লোকসমাজ প্রধানত ফলমূল আহরণ করিয়া 
জীধন' ধারণ করে। . বনে-জঙগলে ফলসুল পরধীব্ত। বনে-জঙগলে ঘুরিয়া 
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ঘুরিয়া তাহার! ফলমূল সংগ্রহ করে। শীতকালে ফলমূল সংগ্রহের 
জন্য ইহাদের মধ্যে কাজের সাড়া পড়ে । বনের বনু দূর পর্যস্ত তাহারা 
চলিয়া যায় এবং ফলমূল, শাকসবজি আহরণ করে। শীতের শেষে 
বনের গাছে গাছে বড় বড় মৌচাকে মধু মেলে । মধু আদিবাসীদের 
প্রিয়*খাদ্চ। মধু আহরণে মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে। পুরুষেরাই 
গাছে উঠিয়! চাক কাটে। অবশ্থু মধু বেশী দিন তাহারা রাখিতে 
পারে না, বেশী দিন থাকিলে মধু মদে পরিণত হইয়া যায়। বেশীর 
ভাগ মধু তাই ইহারা খাইয়া ফেলে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা নামে, তখন 
বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ ছুঃসাধ্য হইয়া পড়ে । ইহার! তখন ঘরে 
_ফেরে। সমুদ্রের উপকূলে যাহারা বাস করে, তাহাদের প্রিয় খাছ 
মাছ। জমুদ্রে মাছের বিপুল সম্যুরোহ্‌, সারা বৎসর ইহারা মাছ ধরে। 
কচ্ছপ, কচ্ছপের ডিম প্রভূতিও ইহাদের প্রিক্স খাছ্ধ। শিকারও 
লোকসমাজের আর একটি জীবিকা । বনে-জঙ্গলে ইহার! বুনো শুয়োর 
এবং খাটাসের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় । শিকারে তাহারা তীর 
ব্যবহার করে। শিকারে সংগৃহীত খান তাহারা নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া নেয়। আন্দামানের মানুষ ইছুর এবং সাপ শিকার করিয়াও 
খায়? পাথী শিকার তাহারা করে না, যদিও বনে-জঙ্গলে পাখী 
প্রুচুর। ইহার কারণ এই যে, পাথী বাস করে উচু উচু গাছে। হঠাৎ 
যদি তীর পাহীকে বিদ্ধ করিতে ন1 পারে, তাহা হইলে তো তীরটা 
নষ্ট হইয়া যায়। একটা তীরও তাহার। নষ্ট করিতে চায় না। 


বাসস্থান 
আন্দামানের আদিবাসীরা অরণ্যে এবং সমুদ্রের উপকূলে বাস 
করে। যাহারা অরণ্যে বাস করে,তাহারা স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে। 
গাছের পাতা, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি' ধোগাড় করিয়া তাহারা ঘর নির্মাপ 
ঃ 
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করে। সার! বর্ষাকাল তাহারা এই স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে। শীত 
ও গ্রীষ্মে অবস্থ তাহার! ফলমূল আহরণের কাজে বাহির হয়, বর্ষা স্থুু 
হইলে ঘরে ফেরে। ঘরের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ নাচের স্থান। সন্ধ্যায় 
দল বাধিয়! মেম্নে-পুরুষ মনের আনন্দে নাচে, গান করে। সমুদ্রের 
উপকূলে যাহারা বাস করে, তাহারা কিন্তু অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ 





আন্দামানের লোকসমাঙ্গের অস্থায়ী বাশের ঘর 


করে, কেননা কোন এক স্থানে তাহার! হু,-এক মাসের বেশী বাস করিতে 
পারে না। নানা কারণে তাহার! বাসস্থান পরিবর্তন করে। কেহ 
মার! গেলে তাহার! সেই বাসস্থান ছাড়িয়! অন্তত্র চলিয়া যায়। সমুক্রে 
মাঝে মাঝে ঝড় উঠে, তখন তাহার! সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কোন স্থির 
অঞ্চলে ঘর বাঁধে । অমুদ্রে এবং খাড়িতে মাছ ধরে বলিয়! তাহারা এক 
স্থামে মাছ ধবিয়! আবার অন্যত্র চলিয়। ঘাস । খন যেখানে মাছ ধরে, 
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তখন সেখানে তাহারা বাসা বাধে । বাসস্থানের পাশেই তাহার 
আবর্জনা ফেলে। পচন ধরে, তুরগন্ধ বাতির তয় জখঃ 





তীরধন্ুক দ্বারা মাহ শিকার 
তাহার! বাসস্থান পরিবর্তন বরে। উপকুলবালীর! তাই অনেকটা” 
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যাযাবর জীবন যাপন করে। উপকুলবাসীদের নৌকা থাকে, তাই 
জিনিসপত্র নিয়! বাসস্থান পরিবর্তন কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভব । 
অরণ্যবাসীদের এই স্রবিধা নাই। 


পোশাক, আসবাব ও হাতিয়ার 


আন্দামানের লোকসমাজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে। 
তাহারা পূর্বে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় চলাফেরা করিত। মেয়েরা কোমরে 
গাছের পাতা ঝুলাইয়া রাখিত। আজকাল অবশ্য ইহাদের মধ্যে 
বস্ত্রের ব্যবহার সুরু হইয়াছে । তাহাদেখ রান্নাবান্নার আসবাবও অতি 
সাধারণ। শামুকের খোল, ঝিনুক, হাড় প্রভৃতি দিয়া তাহার। রান্নার 
বাসনপত্র তৈয়ার করে। মাটির হাড়ি রাধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 
তবে যে নরম মাটিতে হাড়ি তৈয়ার হয়, তাহা সর্বত্র পাওয়া যায় না। 
তাই হাঁড়ির খুব চাহিদা । ছোট ছোট হাটে হাভি বিক্রী হয়। শিকার 
এবং আত্মরক্ষার জন্য ইহারা নিজেরাই নান! হাতিয়ার বানায়; যথা__ 
তীর, ধনুক, বর্শা, মাছ ধরিবার জাল, কাঠের ছোট ছোট ডিঙ্গিনৌকা। 
পূর্বে কাঠ, হাড়, শামুকের খোল প্রন্ৃতি দিয়! তাহার! হাতিয়ার 
বানাইত। অধুন। তাহারা লোহার ব্যবহার শিখিয়াছে। তীর-ধনুকই 
তাহাদের প্রধান অস্ত্র। তীর ছু'ড়িয়া তাহারা শিকার করে এবং 
মাছ ধরে। শিকারের কাজে বর্শাও ব্যবহৃত হয়। লোকসমাজের 
জীবনযাত্রার সহিত হাতিয়ারগুলির সুন্দর মিল রহিয়াছে । দৈনন্দিন 
প্রয়োজনেই মানুষ হাতিয়ার তৈয়ার করে, আর এই হাতিয়ার তৈয়ার 
করিতে হাতের কাছে যে উপকরণ প্রচুর মেলে উহাই ব্যবহৃত হয়। 
আন্দামানের লোকসমাজ শিকার করে এবং মাছ ধরে। তাই তাহাদের 
তীর-ধন্থক ও বর্শার প্রয়োজন। হাতের কাছে কাঠ, হাড়, শামুকের 
খোল পরধাপ্ত মেলে, তাই হাতিয়ার নির্মাণে এইগুলি ব্যবহৃত হয়। 
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তারপর তাহারা একদিন লোহার ব্যবহার শেখে এবং স্বভাবতই তখন 
লোহার উন্নত হাতিয়ার তৈয়ার হইতে থাকে। 





আন্দামানের লোকসমাজের নানা হাতিয়ার 
লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবন 


হইতেই লোকসমাজের দিনের কাজ সুরু হইয়া যায়। অরণ্য 
বাসীদের স্থায়ী বাসস্থানে রান্নার যোগাড় হয়। পুরুষেরা শিকার করিতে 
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বাহির হয়। অনেক সময় তাহাদের সঙ্গে কুকুর থাকে । গভীর অরণ্যে 
তাহারা শিকার করে। তাহাদের জঙ্গে থাকে তীর-ধন্থুক এবং 
বর্শা । তাহাদের প্রধান লক্ষ্য বুনো শুয়োর । পশুর পায়ের দাগ 
দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হয়, কিংবা কুকুর পশুর গন্ধ শুকিয়া শু কিয়া 
পথ দেখাইয়া চলে। তীরবিদ্ধ করিয়া বরাহ শিকার হয়। শিকারের 
সন্ধানে বনে বনে ঘ্বুরিবার ময় ইহারা ফলমূলও আহরণ করে। 
শিকারলব্ধ শুয়োর লইয়া তাহার! ঘরে.ফেরে। তারপর জাধারণ রান্নার 
জায়গায় শুয়োর সিদ্ধ করা হয়। এই মাংস তাহারা নিজেদের 
মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া নেয়। "যাহারা উপকূলে বাস করে 
তাহারাও দিনের বেলা মৎস্তাশিকারে বাহির হয় । তুপুরে লোক- 
সমাজের ঘরে কর্মক্ষম মেয়ে-পুরুষ প্রায় থাকে না। শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা 
শিশুদের লইয়া ঘরে থাকে। মেয়েরা বনে ফলমূল সংগ্রহ করে, কাঠ 
কুড়ায়, জল আনে । সন্ধ্যার পর আহারপর্ব শেষ করিয়া ঘরের সামনে 
খোল] আঙ্গিনায় মেয়ে-পুরুষ নাচে, গান করে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম 
অঞ্চলের সাওতালদের নাচের সহিত ইহার্দের নাচের সাদৃশ্য আছে। 
দৈনন্দিন জীবনের কথা লইয়াই তাহারা গান রচনা করে। গানে 
থাকে জীবজত্ত বা মত্স্য শিকারের কথা, কিংবা ফলমূল আহ্রণের 
বিষয়। ৃ 
লোকসমাজের ধর্ম 

আর্দিম সমাজে প্রকৃতির সামনে অসহায় মানুষ কিভাবে প্রকৃতির 
নানা শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পন! করিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছিল, 
তাহা আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। আন্দামানের 
অধিবাসীদের মধ্যেও অনুরূপ ধর্মীয় চেতনা আছে! ইহারা প্রকৃতির 
অঙ্গান। শক্তির মধ্যে দেবদেবীকে কল্পনা করে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক 
হইতে মৌন্ুমী বায়ু বহিতে থাকে, আকাশ হইতে কৃষ্টি পড়ে। 


আমাদের সমাজজীবন ২৩ 


উহারা মনে করে ইহার মধ্যে আছে এক দেবতা | এই দেবতা! “টেরিয়া!, 
নামে অভিহিত। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে মৌন্ুমী বায়ু বহিতে থাকে, 
প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠে | উহারা ভাবে ইহার মধ্যে আছে দেবী-_বিলিকা1। 
টেরিয়া বৃষ্টির এবং বিলিকা ঝড়ের দেবী । এই ছুই দেবীকে তুষ্ট করিবার 
জন্যত্তাহারা মৌচাক পোড়ায় অথব! নিষিদ্ধ খাছ ভক্ষণ করে । আকাশে 
তাহারা! দেখে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগুলি,। তাহারা মনে করে চন্দ্রের স্ত্রী 
তূর্য, আর নক্ষত্রগুলি চন্দ্র সুর্ধের ছেলেমেয়ে । তাহারা ভূতপ্রেতও 
বিশ্বাস করে। কেহ মার] গেলে সে ভূত হয় এবং বাড়িব চারিদিকে 
ঘুরিয় বেড়ায়-__এই বিশ্বাস হইতে তাহারা ভূতের হাত হইতে বাঁচিবার 
জন্য ঘবে আগুন জ্বালিয়া রাখে । ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 
ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদেরঅধ্যেও অনুবপ ধর্মীয় বিশ্বাস আছে । 
অনুশীলনী 

১। আন্দামানের লোকসমাজকে থাছ্য আহরণকারী বল হয় কেন? 

ই। আন্দামানের লোকসমাজ কিভাবে জীবন ধারণ করে? 

৩। আন্দামানের লোকসমাজের জীবিক! এবং হাতিয়ারগুলির মধ্যে কি 
সম্পর্ক আছে? 

৪| আন্দামানের লোকসমাজ কিভাবে মৎ্গ্ত এবং বন্য বরাহু শিকার 
“করে? শিকারলব্ধ মাংস তাহার! কিভাবে ভাগ করে? 
..৫| আন্দামানের উপকূলবাসীদদের মধ্যে অস্থায়ী বাসস্থানের প্রচলন 
কেন রহিয়াছে? অরপ্যবাসীর! স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে কেন? 

৬| আন্দামানের লোকসমুছের ধর্ম এবং নাচগানের বর্ণনা কর। 
তাহাদের গানের বিষয়বস্ত কি? 

৭| খ্াগ্ভ-সংগ্রাহক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কিকি? 
দাও নিরলিখিত উক্তিগুলির ভুল বাহির কর এবং সঠিক উত্তর 


(ক) আন্দামানের লোকসমাজ পশুজীবী | 

(খ) আন্দামানের লোকসমাজের প্রিয় খাছ্য চাউল এবং সবজি | 

€গ) আন্দামানের লোকসমাজ জান দিয়া নদীতে মাছ শিকার করে। 
(ঘ) আন্দামাঁমের উপকুলবাসী স্থায়ী বাসস্থানে বাস করে। 





তৃতীয় অধ্যায় 
আলমোরার লোকসমাজ 


আন্দামানের লোকসমাজ প্রধানত খাস্ঠ-সংগ্রাহক। খাগ্ উৎপাদন 
নয়, বনে-জঙ্গলে খাগ্ঠ সংগ্রহ তাহাদের জীবিকা । পণ্ডিতেরা বলেন, 
মানবসমাজের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে খাগ্ঠ-সংগ্রাহক অর্থনীতিই 
চালু ছিল। ভারতের আর একটি ' লৌোকসমাজের কথা আমরা 
আলোচনা করিব। ইহারা পশুপালক এবং কৃষিজীবী। উভয় 
লোকসমাজের জীবনযাত্রার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই 
পার্থক্যের মূলে আছে উভয় অঞ্চলের ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ । 


আলমোর। 

ভারত-তিববত সীমান্তে হিমালয়ের কোলে পার্ত্য জেল 
আলমোরা অবস্থিত। আলমোরার পশ্চিমে প্রসিদ্ধ পাবত্য ' সহর 
সিমলা, মুসৌরী ও নৈনিতাল। ন্থাস্থ্যনিবাস হিসাবে এই স্থানগুলির 
খ্যাতি স্থুবিদিত। আলমোরা জেলা উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। 

প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে আলমোরা অতি মনোরম। পাহাড়, 
পরত অরণ্যে ঘেরা এই অঞ্চল। বনে বনে ওক, পাইন এবং রডো? 
ডেনড্রন গাছের সমারোহ । গভীর অরণ্যে হাতী, বাঘ এবং ভল্গুকের 
ছড়াছড়ি। পাহাড়ী খরস্রোতা নদীগুলিতে প্রচুর মাছ। পাহাড়ের 
কোলে নদীর উপত্যকায় কিংবা নদীর বিনারায় ছোট ছোট ক্ষেত, 
ক্ষেতের কাছে জনবসতি। পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া আলমোরার সব্বত্র 
চাষ হয় না। কঠিন পরিশ্রম করিয়া আলমোরার লোকসমাজ ছোট 
ছোট ক্ষেতে ফলায় নানা শস্য__গম, বালি, মারয়া, আলু । কোন 
কোন অঞ্চলে চা-বাগিচ! গড়ির। উঠিয়াছে। 


আযার্দের সমাজজীবন ২৫ 


আলমোরাকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়- পাহাড়ের উপরের 
অরণ্যভূমি এবং পশুচারণ ভূমি, মধ্যভাগের শু অঞ্চল, আর নদীর 
ধারে ধারে অবস্থিত উর ভূমি | বেশীর ভাগ চাষবাসের জমি ৩০০০ 
হইতে ৫০০০ ফুট উ চুতে। 
লোকসমাজের জীবিক। ও 

আলমোরার লোকসমাজ কৃষিজীবী এবং পণুপালক। কোন কোন 
গ্রামের মানুষ চাষবাস এবং পশুপালন একসঙ্গে করে। সাধারণত 
গ্রামের একদল চাষবাস এবং আর একদল পশুপালন করিয়া জীবন 
ধারণ করে। কোন কোন গ্রামের মানুষের পশুপালনই প্রধান 
জীবিকা । *“ভৰর” এলাকাক্ক এই গ্রামগুলি অবস্থিত। পাহাড়ের 
পাদদেশে জঙ্গলে ভরা ছোট ছোট অঞ্চলকে “ভবর” বলে। “ভবরঃ+, 
এলাকার ঘাস লম্বা এবং ঘন। ইহাদের গৃহপালিত পশু-_ভেড়া, ছাগল 
এবং "গরু । ভেড়ার লোম হইতে লোকসমাজ কন্বল ও চাদর তৈয়ার 
করে। শীতের দেশে কম্বল ও চাদরের যে কত প্রয়োজন, তাহা তো 
সহজেই বোঝ। যায়। ইহার] গরুর ছুধ হইতে খি বানায়, আলমোরা 
সহরৈ এবং অন্যত্র এই ঘি বিক্রী হয়। আলমোব্ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 
ধবাসিন্দ। “€ভোট'র। অভিনব পদ্ধতিতে চাষবাস করে। ভোটরা 

নিজেরাই পশুর মত লাঙল টানে, পিছনে একজন হাল ধরিয়া থাকে। 

কৃষিকার্ধে মেয়ে ও পুরুষ অংশ গ্রহণ করে। জমি চাষ করা ও ফ্সল 
বোন পুরুষের কাজ, ফপল কাট! মেয়েদের কাজ । 


লোকসমাজের পশুপালন 


আল্পস ও গীরেনিজের মানুষদের মত আলমোরার লোকসমাজকেও 
পশুপালনের জন্য এক অঞ্চল হইতে অন্ঠ অঞ্চলে যাতায়াত করিতে 


২ আমাদের সমাজজীবন 


হয়। আলমোরার উত্তরাঞ্ধলে শীতকালে বরফ পুড়ে, গ্রামের পর 
গ্রাম বরফের শুভ চাদরে ঢাকা পড়ে। এই বরফভূমিতে গাছপাতা 
জন্মাইবে কি করিয়া ? পশুর খাছের জন্য তখন লোকসমাজ নীচে 
নামে। নীচের উপত্যকায় খাগ্ মেলে। গ্রামের লোকজন' তাই 
ছেলেপুলে, জিনিসপত্তর, গরু-বাছুর-ভেড়া লইয়া দক্ষিণ দিকে নামিতে 





পার্বত্য অঞ্চলে কষিকাধ 


থাকে। স্মুবিধামত একটা জায়গা বাছিয়া লইয়া তাহারা অস্থায় 
বাসস্থান তৈয়ার করে এবং সারা শীত এখানেই কাটায়। শীতে 
শেষে বরফ সরিয়া যায়, উত্তরের পার্তত্যভূমির রূপ বদলাইতে থাকে। 
কচি কচি ঘাস ও লতাপাতায় পাবত্যভূমি ভবিয়া উঠে। লোকসমাস্ত 
* উ্খম উপরে উঠিতে থাকে। নীচের উপত্যকার খাগ্ঠও ততদ্দিনে 
সুরাইয়া আসে, তাই উপরে ধাওয়া ছাড়া তাহাদের উপায় থাকে না। 


আমাদের সমাজজীবন ৭ 


পথঘাট ভাল থাকিলে তাহারা উপর হইতে খান নীচের উপত্যকায় 
আনিতে পারিত। কিন্তু আলমোরার পথঘাট ছর্গম। তাই তাহাদের 
উপরে উঠিতেই হয়। 

পাহাড়ের উপরে আট-দশ হাজার ফুট উঁচুতে ওক গাছের ঘন বন 
আছে। শ্রীষ্মে লোকমমাজ পশু লইয়া ওক বনে যায় এবং বাসা 
বাধে। পাহাড়ী রাস্ত| দিয়া চচল গরুর মিছিল । সারা গ্রীষ্মকাল 
ওক গাছের বনেই ইহারা বাস করে। ওক গাছের পাতা পশুর খান্। 
বর্ধার সময় জলে জঙ্গল ভািয়। যায়, পাত! পচিতে থাকে। তাই 
তখন তাহারা পশুর দল লইয় গ্রামে ফিরিয়া আসে । 

আলমোরার লোকসমাজ সাধারণত চারবার উঠা-নামা করে। 
চৈত্র মাসে তাহারা যাত্রা করে, জ্যেষ্ঠ মাসে গ্রামে আসে। জজ্যষ্ঠ 
মাসে তাহারা ধান বোনে, ধান কাটে । আধাটের প্রথমে আবার যাত্রা 
সুরু হয়, কিছুদ্দিন পরে তাহারা ফিরিয়া আলে। বর্ধায় গ্রামেই 
প্রচুর ঘাসপাতা মেলে। শ্রাবণের শেষে তাহারা আবার উপরের 
দিকে যাত্রা করে। এখানকার ঘাস খুব পুষ্টিকর, তাই তাহারা এখানে 
আসে। তারপর শীতকালে যখন বরফ পড়ে, তখন আবার তাহারা 
* নীচের উপত্যকায় নামিয়া আসে। 
* আলমোরার লোকসমাজ সত্যই এক বিচিত্র জীবন যাপন করে। 
তাহাদের গ্রাম আছে, ঘরবাড়ি আছে, কিন্ত তবু তাহাদের অনেকটা 
যাযাবরের মত স্থানাস্তরে যাতায়াত করিতে হয়। তাহারা এক 
স্থানে ধিতাইয়৷ বাস করিতে পারে না কেন? প্রথমত, পশুর খাগ্ঠ 
তাহাদের সংশ্রহ করিতে হয় এবং একই স্থানে' সারা বছর পণ্র খাস্ঠ 
মেলে না। দ্বিতীয়ত, রাস্তাঘাট ছুর্গম বলিয়া পশুর খাছ্য গাড়িতে 
করিয়া আনাও অসস্তব| তৃতীয়ত, শীতকালে উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড 
বধফের মধ্যে ঘাসপাতা৷ জন্মাইতেই পারে না। চতুর্থত, পাহাড়ের 
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উপরে ওক গাছের বন থাকায় লোকসমাজ পশুর খা সংগ্রহের জন্য 
ওখানে যাওয়। স্থবিধাজনক মনে করে। | 





পাহাড়ের উপরে জনবসতি 


যাযাবর জীবন' যাপন করিলেও আলমোরার লোকসমাজ আন্দামাৰনের 
লোকসমাজের তুলনায় উন্নত জীবন যাপন করে। ইহারা কৃষিজীবী 
এবং পশুপ।লক, ফলমূল আহরণকাবী যাযাবর লোকসমাজ নয়। 
সাময়িক ও স্থায়ী বাসস্থান 

প্রয়োজনের তাগিদে স্থানীয় লোকসমাজ সাময়িক বাসস্থান 
নির্মাণ করে। পশ্তর খাগ্ঠ সংগ্রহের জন্ত যখন তাহারা গোচারণ-ভূমিতে 
আসে, কিংবা শীতকালে ঘখন তাহারা নীচে নামে, তখন' তাহাদের 
সামরিক বাসস্থান তৈয়ার করিতে হয়। গোচারণ-ভুমির কাছেই 
.ধ্লীমবাষী আস্তানা তৈয়ার করিয়া একসঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়। বাস করে। 
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গাছের ডাল, খড়, কাঠ দিয়া ঘর তৈরী হয়। ঘরগুলি মাত্র আট-দশ 
ফুট উচু। দরজাগুলি সংকীর্ণ, যাহাতে জন্তজানোয়ার ঘরে ঢুকিতে 
না পারে। সন্ধ্যায় গোচারণ-ভূমি হইতে শস্তগুলি আনিয়া ঘরের 
কাছে তাহারা রাখিয়া দেয়। দক্ষিণ নিয় উপত্যকা অঞ্চলের লোক- 
সম্জ স্থায়ী বাঁসস্থানে বাস করে। উপত্যকার কোলে নদীর ধারে 





সাময়িক বাসস্থান 


ধারে গ্রামের পর গ্রাম । চাষের জন্য জলের প্রয়োজন, তাই সাধারণত 
নদ্রর পারেই গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। গ্রামের মধ্যেই ঘরবাড়ি 
এবং কৃষিক্ষেত্র। ঘরগুলিতে খড়ের চাল এবং কাঠ অথব। পাথরের 
দেয়াল। দেয়ালের গায়ে অনেক সময় মাটি অথবা গোবর লেপিয়। 
দেওয়া! হয়। এক একটি পরিবারের মাক্র হু,-একটি ঘর থাকে। , ঘ্বরের 
কাছে গৃহপালিত পশুদের রাখিবার ব্যবস্থা! থাকে | অনেক অময় গৃহ- 
পালিত পশুদের জন্য স্বতন্ত্র কুটির নিষিত হয়। 
হাট-বাজার 
লোকসমাজের প্রয়োজনেই দেশে দেশে হাট-বাজার গড়িয়া উঠে। 
হাট-বাজারে লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় 
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জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম এবং অঞ্চলের জিনিসপত্র 
হাটেই মেলে। 

আলমোরায় হাট গড়িয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের কোলে ছোট 
ছোট হাট বসে। হাটে নান রকম জিনিসপত্রের কেনাবেচা হয়। 
কম্থল, চাদর, জুতা, ঘি, বাসনপত্র ইত্যাদি হাটে আমদানি হয়। 
সীমান্তেই তিববত দেশ। তিববতীর! আলমোরাব হাটে আসে তাহাদের 
বিচিত্র বর্ণের আুন্দর সুন্দর পশমের কম্বল জইয়া। শত শত 
বশসর ধরিয়া তিববতীদের সহিত আলমোরার লোকসমাজের বাণিজ্য 
চলিতেছে । তিববত প্রতিবেশী দেশ বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে । 
উৎসব ও মেলা 

স্থানীয় লোকসমাঙ্জের জীবনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উৎসব 
ও মেলা । জন্মাষ্টমী, দশহরা, শিবরাত্রি, হোলি, নাগপঞ্চমী প্রভৃতি 
উত্সব লোকসমাজ পালন করে। উৎসবের সময় ইহাদের মধ্যে 
আনন্দের জাড়৷ পড়ে। উৎসব উপলক্ষেই গ্রামে গ্রামে "মেলা 
বসে। মেলায় গ্রাম গ্রামাস্তর হইতে লোক আসে । বড় বড় মেলায় 
ঘ্শ-পনের লোকের সমাগম হয়, আর ছোট ছোট মেলায় পাচ- 
সাত হাজার (মেলায় নান জিনিস কেনা-বেচা হয়, যথা-_বাশের 
তৈরী লাঠি ও মাছ ধরিবার ছিপ, পশুর শিং ও চামড়া, স্ৃগনাভি ও 
কল্তরী, গাছথাছড়া হইতে প্রস্তুত খুষধ, ধাতুনিথিত বাসনপত্র 
বইঞ্াদি। ভিববতীরাও মেলায় আসে, তাহারা সঙ্গে আনে পশন্দী 
টাদর ও কন্বল।) মেলায় কেনা-বেচার মাধ্যমে লোকসমাজের ₹' 
পয়লা! আয় হয়, গ্রামে মেলে না এইরূপ প্রয়োজনীয় ০০ 
তাহার মেলায় সংগ্রহ করিতে পারে। 

আলমোরার একটি প্রসিক্ধ মেলা বাগেশ্রের মেল!। নটুকি 
গাফী নবী লঙগক্থল বাগেশরম়াদেবের মুদির | পাতি বাসর দিকর 
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সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে এক বি্লাট মেলা বসে। প্রায় বিশ হাজার 
লোকের সমাগম হয়। আলমোরার ভোটিয়া এবং অন্তান্থ লোকেরা তো৷ 
বটেই, তিববত ও উত্তরপ্রদেশের লোকেরাও মেলায় আসে। পাহাড়ী 
ভোটিয়ারা সার বৎসর গ্রামে বস্সিয়! যে কম্বল, শাল, গালিচা প্রভৃতি 
তৈয়ার করে তাহা মেলায় বেচিতে আনে । তিববতীরা আনে' কন্তুরী, 
মোম ও ওষধপত্র। আলমোরা, সহরের ব্যাপারীরা আমদানি 
করে স্থৃতী কাপড়, ছাতা, চিনি, গুড়, সাবান, আয়না, বোতাম, 
তালাচাবি, তাস, খেলনা, বাসনকোসন, টর্চ ইত্যাদ্ি। পাহাড়ীরা এই 
সব মনিহারী জিনিস বিস্তর কেনে, কেননা তাহাদের গ্রামে তো এইগুলি 
মেলে না। সহরে পাড়ায় পাড়ায় দোকান থাকে, দোকানে মনিহারী 
জিনিস কিনিতে পারা যায়। এ্আলমোরার পাহাড়ী গ্রামে এই রকম 
দোকান নাই। ম্বভাবতই মেল৷ এই সকল জিনিস সংগ্রহের কেন্দ্র। 
শুধু আলমোরাতেই নয়, ভারতের সবন্র মেলা বসে। মেলা শত 
শত 'বশসৃর্র প্রাচীন অনুষ্ঠান। কৃষিপ্রধান দেশে মেলা বসা 
স্বাভাবিক (চাষীর সব সময় ক্ষেতে কাজ থাকে না। ফসল কাটা 
শেষ হইয়। গেলে চাষী কিছুট1 অবসর পায়। সে ফসল বেচিয়! ছুঃ 
পয়সা সংগ্রহ করে ।) এই সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে মেলা বসে। ভারতের 
প্লায় সবত্র ঠাকুরদেবতার পুজ! উপলক্ষে মেলা ঘসিবার বীতি প্রচলিত 
আছে । ধর্মানুষ্ঠানের সহিত মেলা মিশিয়া গিয়াছে। (চাষী মেলায় 
দল ধরিয়। আসে শুধু আনন্দের জন্যই নয়, মেলার, সে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রও সংগ্রহ করে 1) সব শ্রামে সব জিনিস মেলে না। মেলায় 
বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ জিনিস আমদানি হয়। লোকসমাজের কাছে তাই 
মেলার আদর এত বেশী । লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বড় বড় সহরে মেল 
সাধায়ণত বঙ্গে মবা। সহরে বড় ধড় দৌকানে সব রকম প্রয়োজনীয় 
জিনিসই পাওয়া খায়, তাই মেলার প্রয়োজনীয়তা সেখানে কষ । 


৩২ আমাদের সমাজজীবন 


অনুশালন 

১। পশুজীবী লোকসমাজের বিবরণ দাও। খাগ্ঘ-সংগ্রাহক লোক- 
সমাজের সহিত ইহার জীবনধারার পার্থক্য দেখাও? 

২। আলমোরার লোকসমাঞ্জ কিভাবে পশুপালন করে এবং কৃষিকার্ধ 
চালায়? 

৩। বিভিন্ন খতুতে লোকসমাজ ঘরবাড়ি ছাড়ে কেন ? 

৪। লোকসমাজের বাসস্থানের বিবরণ দাও। কি কারণে এইরূপ 
বাসস্বানের স্ষ্টি হইয়াছে? 

€। আলমোরায় এত মেলা বসে কেন? মেলায় এত লোকসমাগম হয় 
কেন? ৰা 

৬। আলমোরার হাট-বাজারের বিবরণ দাও । 

৭। আলমোরার লোকসমাজকে বছরে বিভিন্ন খতুতে স্থানাস্তরে 
যাতায়াত করিতে হয় কেন? 

নিয়লিখিত উক্তিগুলির মধ্যে ভুল বাহির কর এবং সঠিক 
উত্তর দাও £-_ 

কে) আলমোরার লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী। 

(খ)ট আলমোরার লোকসমাজ স্থায়ী ভাবে পাহাড়ের উপরে বাস করে। 

(গ) আলমোরার লোকসমাজ গ্রামের দোকান হইতে কম্বল, ঘি, 
বাসনপত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করে | 

(ঘ) তিব্বতীরা বাগেশ্বরের মেলায় ছাতা, চিনি, স্তীবন্ত্র আমদানি করে। 


চতর্থ অধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ ও কুষি 

আমর! ভারতের ছুটি লোকসমাজের জীবনযাত্র/ আলোচনা 
করিয়াছি, উহার একটি ফলমূল আহরণকারী, অপরটি কৃষিজীবী এবং 
পশুপালক। প্রাকৃতিক পবিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুযায়ী 
উহারা স্ব স্ব সমাজজীবন গড়িয়া! তুলিয়াছে। এইবার আমর] পশ্চিম- 
বঙ্গে যে লোকসমাজের বাস উহাব সমাজজীবন আলোচন। করিব। 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজের সমাজজীবন যথেষ্ট উন্নত এবং বৈচিত্র্যময়, 
আন্দামান ও আলমোরাব লোকসমাজেব জীবনযাত্রার সহিত ইহার 
মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। _ 

প্রাকৃতিক পরিবেশ লোকসমাজের জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত 
করে। তাই প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ, উহার 
ভৌগোলিক পরিবেশ একটু জান! দরকার। 

প্রাকৃতিক দিক হইতে পশ্চিমবর্জকে ছুই ভাগে ভাগ করা যাক্,_ 
হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চল। 
হিমালক্পের কোলে অবস্থিত একট সুনির্দিষ্ট অঞ্চল রহিয়্াছে। রাজ্যের 
'অন্ান্ অংশ হইতে ইহ! বিচ্ছিন্ন । এই অঞ্চলে অবস্থিত তিনটি জেল।-_. 
দাঞজিলিং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার । প্রকৃতির লীলাবৈচিজ্র্যে এই 
অঞ্চল অপরূপ। ইহার শিয়রে তুষারাবৃত পবতশ্রেণী দিনের বেলাক্ 
সূর্ধালোকে উদ্ভাসিত থাকে । ছ্রস্ত পাহাড়ী নদীগুলি নীচে বহিয়ন। 
চলিয়াছ্ে। গ্রীম্মকালে পর্বতের বরফ গলিয়৷ ঝরনার জলধারা বিপুল 
উচ্ছ্বাসে নীচে নামিয়া আসে। চারিদিকে গভীর অরণ্য, মাঝে মাঝে 
পাহাড়ের কোল ঘেবিয়৷ সংকীর্ণ, উপত্যকা এবং সমভূমি। পাহার্ের 
পাদদেশে অবস্থিত অঙ্ীলকে * “তরাই'। বলা হয়। শিলিগুড়ি 


তি 


ক ৬৬ ৬ 
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মহকুমা ও কািয়াং-এর পূর্বাংশের সংকীর্ণ অঞ্চল “দাঞ্জিলিং-তরাই" 
এবং কালিম্পং ও ভুটানের দক্ষিণে, তিস্তা ও সংকোশের মধ্যবর্তী অংশ 
ণ্ডুয়াস” নামে পরিচিত। 
পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে অবস্থিত মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, 
নদীয়]ু, মুশিদাবাদ, কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা 
ও বধমান জেলা। ২৪ পরগণার ভূমির উচ্চতা খুবই কম, ইহার 
দক্ষিণাংশে অসংখ্য খাড়ি, উহাদের মধ্য দিয়! সমুদ্রের জল জেলার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বর্ধমানের আসানসোল মহকুমা রুক্ষ গ্রস্তরময় 
ভূমি। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমা ও সদর মহকুমার একাংশ 
ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের মত জঙ্গলাকীর্ণ। এ জেলার কাথি 
মহকুমার রামনগর এবং কীথি থামার দক্ষিণ প্রান্ত সমুদ্র-বিধোত। 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য হইলেও উহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য 

রহিয়াছে । উত্তরের হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল এবং দক্ষিণের সমতল 
অঞ্চল-- মোটামুটি ছুই ভাগে এই রাজ্যকে ভাগ কর! যায়। আবার 
আসানসোল মহকুমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া ইহার লোক- 
সমাজের সমাজজীবনেও বৈচিত্র্য আছে। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের 
কৃষিকার্য আর সমতল অঞ্চলের কৃষিকা একরূপ নয়। হিমালয়াঞ্চলিক 
অঞ্চলে চোখে পড়িবে চা-বাগান এবং ঘন বন, আর সমতল অঞ্চলে 
দিগত্ত-বিস্তুত ধানের মাঠ, মাঝে মাঝে পানের বরোজ, পাটের ক্ষেত ও 
রবিশস্যের বাগান। 
কৃষি | 
হাজার হাজার ব€সর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ কৃষিকার্ধে 
| নিযুক্ত আছে। প্রাচীনকাল হইতেই তাই বাঙ্গালী “ভাতের ভক্ত"। 

সুঙ্জলা, সুফলা, শস্য্যামন্া বলিল্না বাংলার খ্যাতি ন্ববিদিত। এই 

দেশের মধ্য দিয় বঞ্ছ নদ-নদী প্রবাহিত বলিয়া ইহা! সুম্বলা। 'আধাট়ের 


৩৬ ছামান্ধের সমাজজীবন 


প্রথম হইতে আশ্বিলের মাঝামাঝি পর্বস্ত এই রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত 
ইয়। বৃষ্টির জলসিপ্গিতি ক্ষেতের মাটি নরম হওয়ায়, উহাতে চাষের 
খুবই সুবিধা । 

পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন শস্য ছুই ভাগে বিভক্ত, _খারিফ ও রবি 
বর্ষাকালে যে শস্য বপন কর! হয়, তাহাকে খারিফ শস্য বলে ।, ধান, 
ভুট্টা, পাট, তুলা, আখ, তামাক, তিল প্রস্ৃতি প্রধান খারিফ শস্য । 
গম, খব, ছোল', মটর, আলু, সরিষ! প্রভৃতি রবি ফসলের অস্তরগতি। 
সমতল অঞ্চল | 

পশ্চিমবঙ্গের সব জমিতে সব ফসল জমান উৎপন্ন হয় না, কেনন। 
প্রাকৃতিক অবস্থা এবং জমির উপর বিশেষ বিশেষ ফসলের উৎপাদন 
নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্রের সমতল অঞ্চল ধানের দেশ এবং পাটের 
দেশও বটে। 

সমতল অঞ্চলে তিন রকমের ধান ফলে,_আউশ, আমন ও বোরে। 
বেশীর ভাগ জমিতেই আমন ধান উৎপন্ন হয়। অগ্াণ মাসে এই ধান 
কাটা হয়। আশ্বিন-কাতিক মাসে আউশ এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে 
বোরো ধান পাওয়া যায়। আউশ এবং বোরো কিন্তু সব জেলায় 
উৎপন্ন হয় না, ইহার পরিমাণও কম। একই জমিতে তিনটি বা! ছুটি 
ফসল ফলান গেলে তো চাষীর খুবই স্বিধা হয়, কিন্ত জমির উপরই 
ফনল ফলা নির্ভর করে, তাহা! মনে রাখা! দরকার নদীয়া জেলার 
কথাই ধরা যাক্‌। অন্ত সব জেলায় আমনের পরিমাঁণই বেশী, কিন্ত 
এই জেলায় আউশ অনেক বেশী ফলে, আমন কলে অনেক কম। বোরো 
ধাধণ্ জর্ধত্র হয় না, নদীর চরে বিলের ধারে কিংব1 জলাড়মিতে 
বোগ্পো! ধান রোপণ করিতে হয়| 
 বাংলাক কৃষক" আইল-কাধা টুকরা টুকরা জমিতে পুথক ডাকে 
মা ' করে | খিভতি, ' বুড়ার পরে ছেলেদের মধ্যে অনিজমা। কাপ 
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হইয়া যায়, ফলে একটি জমি বছ টুকরায় বিভক্ত হয়। টুকরা টুকরা, 
ক্ষুদ্র ক্ষু্র জমিতে চাষ করা কঠিন। এইরূপ জমিতে ফসল ভাল ফলে 
না। জমির উন্নতিও ছুঃসাধ্য। এইরূপ জমিকে “অলাভজনক জোত?”, 
(00050017017010 1)0101119) 
বলা হয়। মান্ধাতা আমলের 
পুরানো! লাঙগল-বলদের সাহায্যে সঃ 
আজও কৃষক চাষ-বাস করে। ' 
ইহাতে পরিশ্রাম হয় প্রচুর, চি 
উত্পাদন কম হয়। হু উড 

আধুনিক কৃষি-ন্ত্রপাতির ০ ই 
ব্যবহার দেশে নাই বলিলেই 
চলে। কৃষি-মন্ত্রপাতির অনেক আইল-বাধ। টুকর! টুকর! জমি 
দাম, গকটি ট্র্যাক্্র কিনিতে হাজার হাজার টাকা লাগে। দরিদ্র 
চাষী অত টাক! পাইবে কোথায়? তাছাড়া ভারতে ট্র্যাক্টর তৈরীর 
কারখানাও নাই। 

চিত্রে তোমর! দেখিতেছ যে, একটি কৃষক নীরা বাঁধা এক টুকরা 
জমিতে চাষ করিতেছে । ইহাই সমতল অঞ্চলের সাধারণ ছবি । অন্য 
টৃকরাগুলি অন্ত চাষীদের । হিসাব করিয়! দেখ! গিয়াছে যে, পশ্চিম- 
বজের প্রতি কৃষক পরিবারের ভূমির গড় পরিমাণ মাত্র ৪'৮২ একর 
অর্থাৎ প্রায় ১৫ বিঘা । এক একটি পরিবারে অন্তত পাঁচ জম 
লোক থাকে। শাঁচ জনের একটি পরিবার কি ১৫ বিঘা! জমি দিয়া 
স্থখে-্যচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে 1 যদি জমির ফলন খুব ভাল্ল 
হয়, ভাহা৷ হইলে হয়তো ইঠ। সম্ভব । কিন্তু বরকারী কৃষি বিভাগ হিসাষ 
করিনা দেখিয়াছেন,ঘে, প্রতি একরে মাঝ ১৬ মপ ধান জন্মে, “আর্থা 
বিধায় মাজত ৫ মণ। বাংলার কঁষি অবনতির সুখে, জমির কক্ছন জাত 





৩৮ আমাদের সমাজজীবন 


হ্রাস পাইতেছে। অপর দিকে জিনিসপত্রের দূর উধ্ব মুখী, ফলে চাষীর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচও বাড়িয়া চলিপ্নাছে। চাষীকে অনেক 
কিছুই' বাজার হইতে কিনিতে হয়; যথা-_কাপড়, জাম, তেল, নুন্‌ 
ইত্যাদি। তাছাড়। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার খরচ আছে, রোগ হইলে 
ডাক্তার ডাকিতে হয়, জমির জন্য বাৎসরিক খাজান! দিতে হয় 
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্বভাবতই চাষীর জীবনে হঃখ ও দারিজ্রা বাসা বাধিয়াছে । অস্ত্রাণ মাসে 
মাঠে মাঠে ধান, চাষী তখন মাঠের জভ্রাট ; চৈত্র-বৈশাখ মাসেই সে 
ফকির, তাহার ঘরে তখন ধান থাকে না। তাই তো দেখি চাষীর খাস্ত 
ভাত, ডাল ও শাকপাত, তাহার পরনে মোটা ধুতি ও মলিন জামা। 
অধিকাংশই নগ্রপদে চলাফেরা করে । ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো 
তাহাদের অনেকেন পক্ষেই সম্ভব হয় না। ্বেচ্ছায় নয়, অবস্থার চাপেই 
প্রাহার! অশিক্ষিত থাকিতে বাধ্য হয়। 


আমাদের সমাজজীবন ৩৯ 


স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে,_তাহা! হইলে এত ধান যায় কোথায়? চাষী 
অস্্রাণ মাসে ধান কাটিয়। মনের আনন্দে নবান্ন উৎসব করে | পৌষ 
ও মাঘ মাসে সে ধান বিক্রী করিতে থাকে। সমতল অঞ্চলের হাটে- 
বাজারে তখন দারুণ কর্মচাঞ্চল্য। হাটের একটা বড় অংশ জুড়ি 
“ধান্সের হাট” ধানের হাটে শুধু ধান। সহর হইতে ব্যাপারীরা আসে 
ধান কিনিতে । গরুর গাড়ি, নৌকা, রেলগাড়ি ও মোটরগাড়ি যোগে 
এই ধান তাহার! চালান দেয় । .গ্রাম হইতে ধান বাহিরে চলিয়া যায়, 
সহর-বন্দরের চাউল কলগুলি এই ধান ব্যাপারীদের কাছ হইতে কিনিয়া 
লয়। চাউল-কলে ধান হইতে চাউল হয়। সহরবাসী বাজার হইতে 
এ চাউল কেনে। অবশ্য সব ধানই যে চাষী বেচে, তাহা নয় । 
বসরের খোরাকির জন্য কিছু ধান সে রাখে, কিছু ধান বাজারে 
বেছে। 

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ধান সে বেচে কেন? ধান না বেচিলেই তো৷ 
সে সুখে থাকিতে পারে । না, তা পারে না৷ ধান তাহার বেচিতেই হয়। 
ধান্‌ বেচিয্না যে পয়সা! সে পায়, উহা হইতেই সে কাপড়, তেল, নুন 
কেনে ও খাজানা পরিশোধ করে। শুধু ভাতই তো মামুষের সকল 
'প্রয়োজন পুরণ করে না- বস্ত্র” শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও মানুষের জীবনে কম 
প্রয়োজনীয় নয় । 

রগ 7 তাহাদের খাস্ঠ, 
পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ পশ্চিমের সভ্য দেশের তুলনায় অনেক নিকুষ্ট। 
ইহারা যেন কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। অনেক সময় ইহাদের অনেকের 
ছ,বেল! অন্নও জোটে না। মাঝে মাঝে আবার অজন্মা, ছুতিক্ষ, প্লাবন 
ও বন্যা আসে, কুষকের জীবন তখন হঃখ, হতাশা ও গ্লানিতে 
ভবিয়। উঠে । 

কিন্তু কৃষক শুধু কি ধানই উৎপন্ন করে? অন কিছু হইতে কি 


৪৫ আঙষাঙগের এসমাজজীবন 


তাহার“্পয়সা আয় হয় না? স্মতল অঞ্চলে গুধু ধানই হয় না, 
পাটও উৎপন্ন হয়। পাট প্রধানত উৎপন্ন হয় কোচবিহার, পশ্চিম 
দিমাজপুব, জলপাইগুড়ি, মালদহ, ২৪-পরগণা, ছগলী ও নদীয়। 
জেলায়। অর্থাৎ সব জেলায় পাট হয় না। আবার যে জেলায় পাট 


2 ৫ 





পাট গাছ 


হয়, উহা জেলার বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ । স্ুতিরাং পাটের সফল সং 
জেলার কধকই তোগ করিতে পারে না। 

বাংলার সোনার ফসল পাট। পৃথিবীর মধ্যে বাংল! দেশের 

: ীবছেরে বেদী পাটি উৎপন্ন হয়। ভাগীরখীর তীরে যে পাটকলগুডি 


আমাদের সমাজজীবন ৬ ৪১ 


অবস্থিত উহাদের যে কাচ] পাটের প্রয়োজন উহা! বাংলার গ্রামে গ্রামে 
উৎপন্ন হয় । পাট হইতেই তৈয়াবী হয় বস্তা, দড়ি, থলে ইত্যাদি। 
দেশ-বিদেশে উহার বিপুল চাহিদা । তাই পাট কৃষকের অর্থকরী ফসল। 
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একটি চটকলের অভ্যতস্তরভাগ 


পাট সেখায় না, বেচে এবং ইহা বেচিয়া তাহার অর্থ আয় হয়। 
অমেক আশ! লইয়া কৃষক তাই পাট উৎপন্ন করে। আশ্বিন-কাতিক 
মাসে নিয়বঙ্রের গ্রামে গেলে তোমর! দেখিবে ডোবায় ও পুকুরে পাট 
পচান হইতেছে। পচা পাটের গন্ধে বাতাস ভরপুর। একহাটু জলে 
কৃষক পচা পাটগাছ কাঠে আছড়াইয়া রেশমের মত নরম পাট ঘাহিক 
করৰিতেছে। তারপর পটে শুকাষ্্বাপ পালা । পাট গাছ শুকাইয়া 
পা্টকাঠি পাওয়া খায়। 'খালানিরপে, « ঘর ও ক্ষেতের বেড়ার কাজে 
পাটকাঠি ব্যবহাত হয়: | ? 


৪২ আমাদের সমাজজীবন 


ধানের মত পাটও বাক্তারে আসে । হাটে হাটে তখন গাদা গাদা 
পাট। সহর হইতে ব্যাপারীরা ছুটিয়া আসে, গ্রাম-গ্রামাস্তরের 
হাটে হাটে। ইহারা পাট কেনে। গরুর গাড়ি, নৌকা, মোটর ও 
রেলগাড়ি যোগে পাট তাহার সহরে চালান দেয় । আর এই পাট কেনে 
পাটকলগুলির মালিকেরা 

কিন্ত পাট বেচিয়া কৃষকের কি খুব বেশী লাভ হয়? বিশেষজ্ঞরা 
বলেন যে, তাহা হয় না। কৃষক পৰটের হ্যায্য দর পায় না, কারণ 
ব্যাপারীর। পাট সস্তায় কেনে, এবং বেশী দরে পাটকল মালিকদের 
কাছে বেচে। ব্যাপারীর1! উপর টপকা লাভ লোটে বলিয়া কৃষক দূর 
কম পায়। তাহার! যদি সরাসরি পাটকলগুলির মালিকদের কাছে 
পাট বেচিতে পারিত, তাহ] হইলে তাহাদের আয় বেশী হইত। হিসগব 
করিয়। দেখা গিয়াছে যে, কৃষক মণপ্রতি পাটের দর পায় প্রায় ২৪২৫ 
টাক, অথচ কলিকাতার বাজারে মণপ্রতি পাটের দর ৩০1৪০ টাকা। 
এরই হিসাব সব বছরেই অবশ্য সমান হয় না। কিন্তু হিসাবে উনিশ-বিশ 
হইলেও ইহা স্পষ্ট যে, চাষী পাট বেচিবার সময় যে দর পায়, উহা মিল- 
মালিকদের কাছে বেচিয়া ব্যাপারীরা অনেক বেশী দর পায়। অর্থাৎ 
ফরিয়া ও ব্যাপারীরা উপর টপ.কা লাভ লইয়া যায়, আর চাষী ন্াষ্য 
দর হইতে বঞ্চিত হয়। 

দর পাটচাষের আরও একটি দিক আছে । ধানের জমিতেই কৃষককে 
পাট উৎপন্ন করিতে হয়; ফলে ধানের জমি হাস পায়। সমতল 
অঞ্চলে গত কয়েক বশুসরে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, 
ধানের জমিতে কৃষক পাট লাগাইতেছে,_-বেশী আয়ের আশায় । দেশ- 
বিঙ্াগের পরে পূর্ববঙ্গের পাট অঞ্চল পাকিস্থানে চলিয়। গিয়াছে। 
পূর্বাঞঙ্কেই উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গে পাটকলগুলি 
অবস্থিত। তাই কীচা পাট না হইলে তে! চলেই না। পাটে স্বয়ংসম্পূর্ণ 


আমাদের সমাজজীবন ৪৩ 


হইবার জন্য রাজ্যসরকার চাষীকে পাট উৎপন্ন করিতে উতসাহিত 
করিয়াছেন। ইহারই ফলে পাটের জমির পরিমাণ গত কয়েক বশুনরে 
বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে মেদিনীপুর, বধধমান ও হাওড়া জেলায় পে 
পাট বিশেষ উৎপন্ন হইত না, বর্তমানে কিন্তু এই সব জেলাতেও ধানের 
জমিতে পাট লাগান হইতেছে। কিন্তু পাটের ম্যাষ্য দর চাষী 
দি না পায়, তাহা হইলে ধামের জমিতে পাট লাগাইয়া তাহার 
কি লাভ? 

পাটচাষীর এই সমস্যা অতি বাস্তব। সরকার পাটচাষীকে রক্ষা 
করিবার জন্য তাই সমবায় আন্দোলন ও সমবায় সমিতি গঠনের জন্য 
সচেষ্ট হইয়াছেন । সমবায়-সর্মিতির পাটচাষীরা পাট ব্যাপারীদের 
কাছে ন। বেচিয়। সরাসরি সরকারী গুদামে জম! দিবে এবং কিছু টাক। 
অশ্রিম পাইবে । সরকার এঁ পাট সুবিধাজনক দরে বেচিয়া৷ চাষীর 
প্রাপ্য মিটাইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থাই পাটচাষীদের রক্ষ! করিতে 
পারে। £ 


ছিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল 


পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চল যেমন ধান ও পাটের দেশ, উত্তরের 
'হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চল তেমনি প্রধানত চা-বাগানের দেশ। দাঞ্জিলিং- 
জলপাইগুড়ি-ডূয়ার্স অঞ্চলেই চা-বাগানগুলি কেন্দ্রীভূত। জলপাইগুড়ি 
জেলায় ১৫৮টি এবং দাজিলিং জেলায় ১৩৮টি চা-বাগান বর্তমানে 
চালু আছে। 

পাটের মত চা-ও পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য | 
বিদেশের বাজারে চ1-এরু বিপুল চাহিদা, যেহেতু পৃথিবীর কোটি কোটি 
মানুষের প্রাত্যহিক অভ্যাস চা-পান | বিদেশে চ1 বেচিকী আমরা 
বৈদেশিক মুক্তা অর্জন্ন করি, আর এই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া আমরা বিদেশ 


৪ আমাদের সমজজীবন 


হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করি। কলিকাতা বন্দরে দেশ 
বিদেশের জাহাজ নোঙর ফেলে চা ও পাটের জন্য । 

পাটের জমি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকের নিজন্ব সম্পত্তি, জমির 
পাটের মালিকও সে নিজে । চা-বাগানের মালিক কিন্তু চা-শ্রামিকেরা 


ধ 





চা-বাগান 


নয়, একদল ইউরোপীয় ও দেশী ধনী চা-বাগানের মালিক। ইহাদের 
মুলধনে এবং পরিচালনায় চা-বাগানগুলি চলে। শ্রমিকের! দৈনিক 
মজুরির বিনিময়ে বাগানে কাজ করে। নানা জাতির শ্রমিক বাগানে 
দেখ যায়--ভুটিয়া, নেপালী, ওরাও, মুণ্ডা ও সাওতাল। 

ডুয়ার্স অঞ্চলে কিংবা দাজিলিং-এর তরাই অঞ্চলে গেলে তোমাদের 
চোখে পড়িবে মাঠের পর মাঠ শুধু সবুজ চায়ের বাগান | মজুর» 
মজুপনীরা বাগানে পিঠে বাধা ঝুড়িতে ছটি পাতা, একটি কুঁড়ি তুলিতেছে, 
উদয়ান্য সিঃশবৈ এ একই কাজ তাহার! করিয়া চঙগিয়াছে। বাগানের 
মধ্যেই মজুদের বস্তি, কাচের শেষে ওরা বস্তিতে চলিয়া আসে, ছেলে- 





আমাদের সমাজজীবন রর 


ম্যানেজার ও কর্মচারীর! সেখানে বাস করেন। বাগানের রি 
সরু সরু রাস্তা, এ পথেই লোকে যাতায়াত করে। নিব 


০০০ স্স্পপপা পছত 
টস ত 


] 
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৮ ও তের 


স্-বার্ড ৮০ 


* চা-ধালালের 'দৃট ্. 


৪৩ আমাদের সমাজজীবন 


পরে সবুজ পাতাগুলি কালচে স্ঠামবর্ণ হইয়া যায়। এচা-পাতার উপরে 
চায়ের ভালমন্দ নির্ভর করে। নানা গন্ধ ও রকমের চা বাক্স-বোবাই 
হইয়া দেশ-বিদেশে চালান যায়। দাজিলিং, জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্স 
অঞ্চলে প্রশস্ত বকঝকে রাস্তা চোখে পড়িবে, এই বাস্তাগুলি দিয়া ট্রকি- 
বোঝাই চা বাহিবে চালান যায় । এ 

চা-বাগানের আশেপাশে ছোট ছোট জনপদ গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
প্রায় আড়াই লক্ষ মেয়ে ও পুরুষ শ্রমিক চা-বাগানে কাজ করে। 
চা-বাগানের কর্মচারী এবং তাহাদের পরিবারবর্গের সংখ্যাও কম নয়। 
ফোকান-পাট, হোটেল, খাবারের দোকান, বাস ও ট্রাকের জন্ক পেট্রল 
পাম্প প্রভৃতি এই সব জনপদে গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুর-কর্মচারীদের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নান! চাহিদা ইহারা পুরণ করে। কয়েকটি চা- 
বাগানে সুন্দর হাসপাতাল, পার্ক ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ত্ববে 
বেশীর ভাগ চা-বাগানেই শ্রমিকদের বস্তিগুলি অপরিসর এবং নোংরা । 
বাগানে পানীয় জলের অভাব খুব বেশী। বনছদুরে অবস্থিত ঝরনা 
হইতে ইহাদের জল আনিতে হয়। 

হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের লোকসমাজের জীবিকার উৎস কি শুধু 
চা-বাগান? না। এই অঞ্চলে ধান, ভুট্টা, মারুয়া, তামাক প্রভৃতিও 
জন্মে। কোচবিহারেব বিরাট অঞ্চলে তামাকের চাষ। পাটের মত 
তামাকও একটি অর্থকরী কসল। হিমালয়াঞ্চলিক অঞ্চলের মানুষকে 
তাই কৃষিজীবীও বলিতে হয়, তাহারা শুধু চা-বাগানের মজুরই ময় । 
ইহাও অনেক সময় দেখ! যায় যে, একই পরিবার চা-বাঁগানেও 
মজুরি করে, আবার মাঠেও লাঙল দেল্প ; চা"বাগানের কাজ সারা 
বগসর থাকে না। তাই ইহারা কৃষিকার্যও করিতে পারে। একই 
গ্রামে কিছু দুরে দুরে চা-বাগান এবং ধান, ভুটা, মারুয়ার ক্ষেত 
চোখে পড়ে। 
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৪৮ আমাদের সমাজজীবন 


এই অঞ্চলের লোকসমাজের আর একটি জীবিক কাঠের ব্যবসায় | 
শাল, সেগুন প্রভৃতি গাছ এই অঞ্চলে বিস্তর জন্বে। ডুয়ারে ঘন 
শালের বন চোখে পড়ে। এই অঞ্চলে কাঠের চাহিদাও বিপুল । 
ঘরবাড়িগুলি বেশ্বীর ভাগই কাঠের তৈরী । পাহাড়ের উপর ইটের ঘর 
তোল! খুবই কঠিন এবং ব্যক্সাধ্য | ইট, স্থুরকি, পিমেন্ট দূর দুর পার্বত্য 
অঞ্চলে বহুন করিয়া নেওয়াও সহজ নয়। তাই সহজলভ্য কাঠই স্থানীয় 
, লোকসমাজ ব্যবহার করে। খাঁড়ির মেঝে ও ছাদও কাঠের তৈরী। 
খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রন্থতি আসবাবপত্র তো সর্বত্রই কাঠের 
তৈরী । তোমাদের স্কুলের চেয়ার, বেঞ্গুলিও কাঠের তৈরী। তাই 
কাঠের চাহি! শুধু এই অঞ্চলেই নয়, রাজ্যের সর্বত্রই আছে। কাঠের 
বাঁধসায় স্বভাবতই খুব লাভজনক। 

কাঠের ব্যবসায়কে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে ছোট ছোট কারখার্নাও 
তৈরী হইয়াছে। কাঠের কারখানায় নান! কাঠের জিনিস তৈরী হক্ট 
গ্রবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উহা চালান যায় । আলিপুর ছুয়ার, 
শিলিগুড়ি, মাল, জলপাইগুড়িতে বড় বড় কারখানা আছে। 
অর্থাৎ কাঠ হইতে বহু লোকের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। 

পাহাড়ের বন-জঙ্গল হইতে কাঠ সত্বর কিভাবে আসে? €তামরা 
বলিবে_-কেন, রেলগাড়িতে? কিন্তু রেললাইন তো সর্বত্র নাই, 
মোটরের রাস্তাও নাই। মনে রাখিবে এই অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চল উঁচু 
উচু পাহাড়ের উপর গ্রাম ও জনবসতি । তাই রেলগাড়ি ও মোটব- 
'গাঁড়ি ছাড়াও কাঠ পাঠাইবার এক অভিনব পদ্ধতি স্থানীয় লোক 
সমাজ আবিষ্কার করিয়াছে । উহার! ভারী কাঠের গুড়ি এবং কাঃ 
নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। পাহাড়ী ন্দীগুলি খরভ্রোতা, 
তাই লম্বা কাঠ শ্রোতের -টাদে ভাপিতে ভাগিতে ছুটিয়। যায়| 
নোতের টানে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে কাঠগুলি পৌঞ্থা। 


আমাদের সমাজজীবন ৪৯ 


নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট দিনে একদল লোক নদীর পারে হাজির হয় এবং 
ভাসিয়া-আসা কতক কাঠ ডাক্গায় তোলে এবং কতক বাঁধিয়া স্থানে 
ধানে চালান দেয়। কিছু লোকও কাঠের সঙ্গে খাকে। 


অন্লীলনী 
১ পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে লোকসমাঁজ প্রধানত ধান চাষ করে 
কেন? 

২ | পাটের চাষ সম্প্রতি বুৰি পাইয়াছে কেন? 

৩। পাটের এত চাহিদ1 কেন ॥ 

91 চাষী কি পাটের স্ঠাধ্য দব পান্থ? 

€ | কৃষক টুকর! টুকরা জমিতে ধান চাষ করে কেন? 

৬। জমিগুলি আইল-বীধা কেন? 

৭| কৃষক ধান বেচে কেন? * 

৮ | কৃষক সহরবাসীঁর অব্দাতা-_-এই কথ! বলা হয় কেন? 

৯। ধান ও পাট চাষ করা সত্বেও কৃষক এত দরিদ্র কেন? 
১০। চা-বাগানের মালিক কাহার! ? 
১১।, চা-্শ্রমিকর্দের পিঠে ঝুড়ি থাকে কেন? 
১২। চা-বাগানের মধ্যেই মজুরদের বস্তি থাকে কেন? 
১৯৩। হিমালদ্নাঞ্চলিক অঞ্চলের লোকসমাজ্জ কাঠের বাড়িতে বাস করে 


কেন? 
১৪৯ উহার! নৃদদীতে কাঠ ভাপাইয়! দেয় কেন? 
১৫। চা-বাগানের জনপদ কাহাদের লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে? 
' শুন্যস্থানগুলি পূরণ কর ৫ 

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলের লোকসমাজ প্রধানত-_উৎপন্ন করে? 
(২) চাষী পা্টের--দর পায় না। 

(৩) কৃষকরা” জমিতে ধান চাষ করে। 

(৪) হিমালয়াঞ্চলিক লোকসমাজ---বাড্িতে বাস করে । 

€৫) হিমালয্নাঞ্লিক লোকসমাজ প্রধাদত--উৎপক্ন করে। 

(৬) হিযালয়াঞ্চলিক লোকসমার্ক-_ কাঠ ভাসাইয়া দেয়। 

(১) চা"বাগানগুলি-স্ধীলে স্বস্থিত 1 
(৮) । চা-বাগান মন্ধুর 'মদূরদীরা--ভোলে | 


৪ 





পঞ্চম অধ্যায় 
পশ্চিমবলের লোকসমাজ ও শিলপ 


লোকসমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ছুটি স্তস্ত- কৃষি ও শিল্প । 
উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ, লোকসমাজের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য উভয়েরই টন্নতি 
প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গের কৃষির বিবরণ তোমরা পড়িয়াছ। এইবার 
উহার লোকসমাজ কি কি শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার কথ! বলা 
হইবে। শিল্প গড়িয়৷ তুলিবার ফলেই স্থামীয় লোকসমাজের জীবন- 
যাত্রার গভীর পরিবর্তন আসিয়াছে । 

লোকসমাজেব জীবনে শিল্প এত গুরুত্বপূর্ণ কেন তাহা প্রথমেই 
জান! দরকার। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সমাজজীবনকে উন্নত ও 
সমৃদ্ধ করিতে হইলে শিল্পের একান্ত প্রয়োজন। গুহনির্মাণের জন্য 
আমাদের টিন, সিমেন্ট, লোহার জিনিসপত্র লাগে । পোশাক-পরিচ্ছদের 
জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত কাপড়। জ্বালানির জন্য কয়লা চাই। 'ইঙ্জিন, 
রেললাইন, মোটরগাড়ি, সাইকেল, উড়োজাহাজ প্রভৃতি নির্দাণের 
জন্য প্রচুর লোহা! এবং ইস্পাতের প্রয়োজন। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি 
পদে শিল্প মানুষের নানা চাহিদা পূরণ করে। তাই পৃথিবীর' উন্নত 
লোকসমাজগুলি কাপড়ের কল, লোহা ও ইম্পাতের কারখানা, 
সিমেন্টের কারখানা, কাগজের ক ইত্যাদি নির্নাণ করে এবং এই ভাবে 
সন্তায় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে লোকসমাজে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস- 
পত্রের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করে। শিল্প দেশের সম্পদ স্থষি 
করে। শিল্পজাত দ্রবা বিদেশে বেচিয়া আমেরিকা, ইংলগু, সোভিয়েট 
রাশিয়া প্রভৃতি দেশ সমৃদ্ধ হুইয়াছে এবং হইতেছে। দেশের শিল্প 
উন্নত হইলে আমরাও সমৃদ্ধিশালী হইতে পান্সিব। ' 

কিন্ত সব দেশই কি শিল্পে উন্নত হইতৈ পারে? শিল্পে উন্নত হইতে 
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হইলে কি কি. নিজের প্রয়োছন ? এইখানেই প্রাকৃতিক সম্পদের কথা 
আদে। পূর্বেই কল! হইয়াছে যে; প্রাকৃতিক জম্পদের উপর লোক" 
সমাজের জীবন অনেকট! নির্ভর করে। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে 
দ্রীন, উহার লোকসমাজের পক্ষে উন্নতি লাভ কবা খুব কঠিন। শিল্পে 
উন্নতি লাভ করিতে খেলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, দেশের খনিজ 
সম্পদ আছে কি-না । খনিজ সম্পদকে ভিত্তি করিয়াই কোন দেশ বা 
কোন দেশের কয়েকটি অঞ্চলে শিল্প গড়িয্ন। তোলে। 

অবশ্য শুধু খনিজ সম্পদ থাকিলেই শিল্পে উন্নতি লাভ কবা যায় না। 
খনিজ সম্পদ কাজে লাগাইবার দায়িত্ব লৌকসমাজেব | বিজ্ঞানেব জ্ঞান 
না থাকিলে লোকসমাজ খনিজ সম্পদকে কাজে লাগাইতে পাবে ন]। 

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক । খনিজ সম্পদে এই রাজ্য দীন নয়। 
কয়লা, লোহাপাথর, চীনামাটি, অভ্র, তামা, পেট্রল, বালি প্রভৃতি নান। 
খনিজ সম্পদ পশ্চিমবঙ্ষে অল্পবিস্তব আছে। কিন্তু এই সকল খনিজ 
সম্পদের সদ্যবহার কি আমর! শিখিতে পারিয়াছি? না, পারি নাই, 
এবং ইহা পারি নাই বলিয়! সন্তাবনাব তুলনায় আজও আমবা শিল্পে 
অনুন্নত। অবশ্য কিছু কিছু শিল্প এই রাজ্যে গড়িয়। উঠিয়াছে, কিছু 
কিছু খনিজ সম্পদকে আমরা কাঙ্জে লাগাইয়াছি। ইহাব ফলে ভারতের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই শিল্পে সবচেয়ে সমৃদ্ধ বাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে ; যথা-__ 
'কালা শি, পাট ও চাপজির, লৌহ ও ইন্পাত শিল্প, কাপড়ের কল, 
কাগজের কল, দিয্লাশলাই 'কারখানা, আ্যালুমিনিয়ম কারখানা, কাচ 
শি, চাউলন্কল, টিনিব-হাঁল, ময়দা কল, তেল্-কাল ইতাদি। 
, ইহা লক্ষ্য করিযার বিষয় তে; পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলি কয়েকটি 
বিভক্ত ; যথা---(১) আসানসোল-রানীগ্র অল, (২) হুগলী “হাওড়া 
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অঞ্চল, (৩) ব্যারাফপুর-্রলিকাতা অঞ্চল এবং (৪) দাজিপিং, 
জলপাইগুড়ি-ছুয়ার্স অঞ্চল। ইহার কারণ কি? খনিজ সম্পদের 
প্রাচুর্য, কাচা মালের সরবরাহ, যানবাহনের সুবিধা, মঙ্জুষ সরবরাহের 
ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে এই চারিটি অঞ্চলের বিশেষ সুবিধা আছে 
বলিয়াই শিল্পগুলি এই অঞ্চলগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


কয়লা শির 
বর্ধমান জেলার আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে করলা শিল্প 


কেন্দ্রীভূত। এই অঞ্চলেই কয়লাখনিগুলি অবস্থিত। ইহাই ভারতের 
প্রধান কলাখনি অঞ্চল। কয়লার সন্ধানেই মানুষ এই অঞ্চলে ছুটিয়। 
গিয়াছে এবং ক্রমশ কয়লা শিল্প গড়িয্। তুলিয়াছে। বত মানে এই 
অঞ্চলে ২৭৯টি কয়লাখনি চালু আছে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে 
বুটিশ মূলধনে এবং পরিচালনায় এই অঞ্চলে খনি হইতে কয়লা 
উত্তোলনের কাজ সুরু হইয়াছিল। বর্তমানেও এই শিল্পে বুটিশ সূলধনই 
প্রধান। কয়লার গুরুত্ব অপরিসীম। বেলগাড়ি, স্টিমার, জাহাজ, 
পাটকল, কাপড়ের কল, লোহালক্রের কারখান। প্রভৃতিতে কয়লা 
জ্বালনিরপে ব্যবহৃত হয়। তাই প্রতিদিন হাজার হাঁজার মণ কয়লার 
প্রয়োজন । 

বর্ধমানের কাছেই আসানসোল । আসানসোল স্টেশন হইতে একটু 
ভিতরের দিকে গেলেই কয়লাখনি চোখে পড়িবে । শত শত মুর এখানে 
কাজ করে। পার্ববর্তী বীরভূম, মানভূম। পিংভূম, সাওতাল পরগণা 
প্রভৃতি জেলা হইতে মজুরের কাজ করিতে আমে! মজ্জুরদের মধ্যে, 
মেয়ে এবং গুরুষ ছুই-ই আছে। খনির স্তর চার ফুট হইতে হই হাজার 
ফুট,পর্মক্ গভীয়-; যক্ত্রের লারাযো মজুবেধ। লীচচে নামি যাক গধং 
সরে ঝুরে রক্ষিত কয়ল। কাহিী'যস্ত্রের প্লাহায্যে উপরে পাঠায়): ঘটার 
গর জন্যই .পাতাকগুরীতে। অজুরেরা বনাহ] .কাটে। - পারাজপুরীরে 
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নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তাই এখানে আলোর ব্যবস্থ। থাকে । চলাফেরার 
জন্য সংকীর্ণ রাস্তাও আছে। মাটি খুঁড়িলেই জল বাহির হয়, তাই 
পাম্পের সাহায্যে জল নিক্ষাশিত করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিতে হয়। 
খনির উপরে আর একদল মজুর কাজ করে। ইহারা যন্ত্র চালায় ; এই 
যন্ত্রই নীচ হইতে কয়ল! উত্তোলন করে। আর একদল মজুর উত্তোলিত 
কয়লা! গাড়িতে করিয়া গুদামে পাঁঠায়। প্রত্যেক খনিতে একজন 
ম্যানেজার থাকেন, খনির যাবতীয় “কাজকর্ম সুছূভাবে পবিচালনার 
দায়িত্ব তাহার । 

খনির নিকটেই মজুদের বস্তি, ম্যানেজাবের বাংলো এবং কর্ম- 
চারীদের বাড়ি। ছোট ছোট দোকানপাট । চা-এর দোকান, পান- 
বিড়ির দোকান ইত্যাদি । হুই-এক মাইলের মধ্যেই হাট-বাজার । 

হাজার হাজার মজুর কয়লাখনিতে কাজ করে। ১৯৪৯-৫০ সনে 
মেয়ে এবং পুরুষ মজুরের মোট সংখ্যা ছিল ৮১,৫৭৬ জন। মঞ্জুরেরা 
কাজের জন্য দৈনিক মজুরি পায় | যাহার। মাটির নীচে কাজ করে, 
উহার দিনে ২ টাকা ৫ আনা ৬পাই মজুরি পায়। যাহারা উপরে 
কাজ করে, তাহাদের মজুরি ২ টাকা ৩ আনা ৬ পাই। জর্দার ও 
ফোরম্যানরা গড়ে ৩ টাক! ৪ আন। ৬ পাই মজুরি পায়। ্‌ 

পাতালপুরীতে নিঃসীম অন্ধকার । খনিতে কাজ করা যেমনি কঠিন, 
তেমমি উহা! বিপজ্জরনক। খনিতে মাঝে মাঝে তুর্ঘটনা ঘটে। প্রবল 
বন্যায় মাটির ধস ভাঙ্গিয়া পড়ে, খনি জলপ্লাবিত হইয়া যায়। হঠাৎ 
খনিতে আগুন ধরিয়া যায়, এবং কর্মরত মজুরের! আগুনে পুড়িয়! মরে। 
গ্রই তে! সেদিন আসানসোলের চিনাকুড়ি খনির খাদে আগুন ধরিয়া 
খার, সেখানে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং কর্মরত প্রায় হই শত মঞ্জুর 
সার! যায়। তবু মজুরের! খনির খাদে কাজ করিতে ছুটিয়া যায, কাজ 
না করিলে তাহারা কি করিয়া বাঁচিবে আর তাঁহারা কাজ না করিলে 
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কয়ল1-_যাহাকে বলা হয় “কালো মাণিক”-তাহার সুফল তো! লৌক- 
সমাজ ভোগ করিতে পারিবে না! কম্পলা আমরা রন্ধনে ইন্ধনরূপে 
ব্যবহার করি। রেলগাড়ি, জাহাজ, কাপড়ের কল, পাটকল এবং 
আরও 'অনেক কলকারখানায্র কয়ল। আলানিরপে ব্যবহৃত হয় । কয়লা 
হইর্তেই কোক তৈয়ারী হয়। 
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করলাখনিকে কেন্দ্র করিম্না আসানপোল-রার্নীগঞ্জ অঞ্চল এক সমৃদ্ধ 
জনপদে পরিণত হইয়াছে । মৌচাকের মত ইহার চারিদিকে রহিয়াছে 
ক্লাখনি, বড় বড় কারখানা মক্ুরদের বস্তি, কর্মচারীদের বাড়ি, 
দোকানপাট, সুন্দর সুন্দর রাস্তা। খৈছ্যাতিক আলো সমগ্র-অঞলপটিকে 
আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। আসানয়োল একটি বড় রেলস্টেশন। 


৫৬ আগের সধাওজীধন 


১ ধানবাদ, হাজাক্গিবাগ, _ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
শঞ্চলের সহিত অসংখ্য রেললাইন দ্বারা ইহা সংযুক্ত । এই পথেই 
সাকা ভারতে কয়লা চালান: যায় এবং মজুর-কর্মচারীর! দলে দুলে 
অল্প সময়ে এই অঞ্চলে যাতায়াত. করিতে পারে। 





লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 


আসানসোলের নিকটেই, মাত্র ছুই মাইল দূরে বার্নপুর। ভারতের 
অন্যতম প্রধান লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা, “দি ইণ্ডি্নান আয়রন 





| ১. বার্পুরের ইন্পাত কারখানার চু্ী 

এএ স্টাগ কোমপানীপ এই বানপুরে অবস্থিত। বৃটিশ প্রতিটান মার্টি- 
খা কোম্পানী এবং বাঙ্গালী শিষপতি াঁর' আয়. এম: খুখাজির 
ীাথনয়ি এই ফারখানাটি দড়ির উঠিয়াছে।' - 





আমাদের সমাবজীবন €৭ 


ইতিপূবে ফুলটিতে বেঙ্গপ আয্মরন কোম্পানী নামে একটা গছ 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল । ১৯৩৬ জনে এই কোম্পানীটি 
বার্ণপুরের আয়রন এগ্ড স্টীল কোম্পানীর সহিত মিশিয়৷ যার এবং 
উহার নৃতন নাম হয় স্টাল করপোরেশন অব বেজল (5009)। 
১৯৫৬ সনে স্টাল করপোবেশন' অব বেঙ্গল (9008) এবং ইতিয়াম 
আয়রন এগ্ড স্টাল কোম্পানীর 07500) মিলন ঘটে। বর্তমানে খ্রই 
মিলিত কোম্পানীর নাম-_দি ইন্টিয়ান আয়রন এপু স্টীল কোম্পানী 
লিমিটেড । এই মিলমের ফলে বার্নপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আরও 
বড় আকার ধারণ কবিয়াছে এবং উহার উৎপাদন-গ্ষমতা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সন হইতে ১৯৫৫-৫৬ খন--এই পাঁচ বওসরে 
বার্নপুরের, কারখানাগুলিতে প্রতি বর গডে নিয্লিখিত পরিমাণে 
বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে £ 


পিগ আয়বন'*******১*১০, ৪১ ৮০১ ০০০ টন ৃ 
কৌোক:*****১১**৫০৮৪০০০ ৭৮৪০৪ ৬১ ৯০১ ০০০ ৯১ 
স্টাল ইনগোটস ০০০০৯০৪০০ ত 6, 8০১ ০০০ ৯, 
বিক্রয়ঘোগয ইস্পাত". ৩, ৬০১ ০০৩ ১, 
আলকাতরা-********০** ২৯১ ৩9০ $১ 


সালফেট অব আমোনিয়া' ১০১ ০৩০ ৯, 
সালফিউবিক আ্যসিড-১৮**০১২১ ০০৩ 5 | 
বার্নপুরের ইস্গাত কারখান। 01900) ভারত সরকার এবং দি 
ব্যাঙ্ের নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছে। উহার লক্ষ্য, বহরে ইন্পাতৈর 
উত্পাদন ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টন' বৃদ্ধি করা । 
_. বা্দপুে ঢুকিতেই চেখে পড়িবে বীকাশি-হৌরা*চুলী এবং চিম্দি 
জলের ট্যাঙ্ক, পেট্রোঙগ পাম্প, ৈত্যকীয় কারখানা হাজার হাজার 
অনীয়-কমচার্ী। কলফোলাধলে গুধর অগিমী। 'দিখাপাজ এখান খাজি 


৫৮ আমাদের সমাজজীবন 


হইতেছে। কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিলে নানা বিচিত্র যন্ত্রপাতি 
চোখে পড়িবে, যন্ত্রগুলি হ্বয়ংক্রিয়, চলমান যন্ত্রগুলিই যেন কারখানার 
হাত-পা । সব কাজ যেন যন্ত্রগুলিই করিতেছে । একটি যন্ত্র রাশি রাশি 
লৌহ্পাথর (11 0195) বহন করিয়া একটি বিরাট চুললীতে (73185. 
(9177906) ফেলিতেছে। চূল্লীতে লৌহপাথর হইতে লৌহ নির্ধাশিত 
হইতেছে। আবার একটি যন্ত্র 'এ লৌহপিণ্ড আর একটি ঢুল্লীতে 
ফেলিতেছে, উহাতে লৌহপিগু গলান. হইতেছে । তরল লৌহ হইতেই 
আর একটি প্রক্রিয়ায় স্টীল ব। ইস্পাত তৈরী হইতেছে। ইস্পাত হইতেই 
লম্বা লম্বা রেললাইন, রেলগাড়ির চাকা, এবং অন্যান্ত নানা জিনিস 
তৈরী হইতেছে “রোলিং মিলে” । এখানে যেন একটা বিরাট যন্ত্রদানব 
কাজ করিতেছে । উহার পেটের মধ্যে লৌহ গলান হইতেছে, উত্তপ্ত 
তরল লৌহ দৈত্যপ্রানব উহার হাত দিয় অন্তর লইয়া যাইতেছে, তারপর 
ছাচে ফেলিয়া তৈরী করিতেছে রেললাইন, চাকা ইত্যাদি। সব কাজ- 
গুলিই দ্রুত এবং অদ্ভুত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। 

কিন্ত এই যন্ত্র-দানবকে চালায় কে? বিহ্যৎ, বিদ্যুতের শক্তি। 
আর এই বিহ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগায় মানুষ । নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে 
নান। কল আছে, মানুষই উহা চালায় । আগুনের চুলীর সামনে প্রচণ্ড 
গরমের মধ্যে সবুজ চশমা -পরা এই মানুষদের দেখা! যায়, ক্রেনের উপর 
ইহারা আছে, পাওয়ার হাউসে ইহারা বসিয়া সতর্ক ভাবে বিহ্বাৎশক্তি 
পরিচালন! করে, ল্যাববেটবীতে বসিয়। ইহারা তরল লোহা ও ইস্পাত 
পরীক্ষা করে। ইহাদের কাজে একটু অসতর্কতা বা অসাবধানতা 
আজিলেই ফর্বনাশ, ইহারা কান ন! করিলে সা হব” 

ওটাই! ছল হইয়া পড়িবে । 





আমাদের. সমাজজীবন ৫৯ 


(০০81). রুদ্ধ পাত্রে কোল পোড়াইয়া, কোক তৈয়ার. হয়, .লৌহ্ 
নিষ্কাশনের জন্য এই কোক অপরিহার্য । সুতরাং কারখানায়, কোল 
হইতে কোক. তৈরী করিবার হউন ব্যবস্থা আছে। টি 

আসানসোলের মত বার্নপুরও এক সমৃদ্ধ জনপদ 1: আসানসোলে 
খনিশুলি ইতস্তত ছড়ানো, .কিন্ত বার্নপুবে একটি দৈত্যকায় কারখানার 
মধ্যেই মানা প্রস্রিয়ায়. লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ার হয়।'' ফলে বার্নপুরে 
একটি সুঠাম নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানার আশেপাশে মভুরদের 
বস্তি, ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের সুন্দর সুন্দর বাড়ি, প্রশস্ত ঝকঝকে 
রাস্তা। নগরী বিছ্যতে আলে[কিত। 


চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখান। 


আসানসোলের নিকট বার্নপুরের মত আর একটি শিল্পকেন্্র গড়িয়া 
উঠিয়াছে চিত্তরঞ্জনে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ :ও পরিচালনায় এখানে 
স্থাপিত.হইয়াছে একটি লোকোমোটিভ কারখানা । “লোকোমোটিভ' অর্থে 
বায় চলিষু ইঞজিন। রায় একশত বলর ধরিয়া ভারতে রেলগাড়ি 
চলিতেছে, কিন্ত রেলগাড়ির ইঞ্জিন ভারতে তৈরী হইত না, বিদেশ 
হইতে আমদানি করিতে হইত। আর. এই ইঞ্জিন. আমদানি করিতে 
প্রীতি বঙ্নর ভারতের লক্ষ লক্ষ টাকা! ব্যয় হইত। ১৯৪৮ সনে চিত্তরপ্রন' 
লোকোমোটিভ কারখানা স্থাপিত হইবলাছে, খাহাতে রেলগাড়ির. ইজিন 
টে হইতে -গ্যারে। ১৯৫৫ সনের নভে পর্বত চিন 
ইজি ই হই. -..: 
জকট-বিরাট এলাকা দি টি করগদা। এই কারান 
প্যতিতে হুসজ্দিত (1 ইন্জিন তর হয় ইপপাটে আই 
৭ কপি আছৈ। ইন 








৬০ আমাদের সমাজজীবন 
বা চাকা লাগে । কারখানাব বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন বকমেব কলকক্তা 
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ইঞ্জিনের চাকা তৈরী হইয়া নীচে নামিতেছে 


আমাদের সমাজজীবন ৬১ 


তৈরী হয়। একটি বিশেষ বিভাগে বয়লার প্রস্তুত হয় । কারখানার একটি 
প্রকাণ্ড ঘর আছে, উহার নাম “মেইন এ্যাসেম্রি শপ”, (191 
/8358101019 91101১), এই *শপ”,-এ ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশগুলি 
জম] ব1 29991)19 কর। হয় এবং তারপর অংশগুলি জোড়া দিয়া একটি 





এ্যাসেম্ত্রি শপ 


আন্ত ইঞ্জিন প্রস্তুত করা হয়। ছবিতে তোমরা দেখিতেছ যে, “এ্যাসেমরি 
শপ+-এ কয়েকটা ইঞ্জিন এই ভাবে প্রস্তুত হইতেছে । 

আসানসোল, বার্নপুব, চিত্তবঞ্জন-_-পশ্চিমবঙ্গে এই অঞ্চল দ্রেত 
শিল্পসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে। প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলে 
এবং বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার কাজে লাগাইতে পারিলে একটি 
লোকসমাজ কিরূপ উন্নর্তি লাভ করিতে পারে, তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে 
এই অঞ্চল । আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ শিল্পে কতখানি 
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উন্নতিলাভ করিতে পারে, তাহারই দিকে অঙ্গুলী অংকেত করিতেছে 
আসানসোল, বার্নপুর এবং চিত্তরগ্রন | 


কলিকাতা -হাওড়া-হুগলীর শিল্পাঞ্চল 

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে হুগলী নদীর ছুই 
পাড়ে। হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে হুগলী-হাওড়। শিল্পাঞ্চল ; 
শ্রীরামপুর, বালী, ব্যাটরা, বাউড়িয়; প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলে 
অবস্থিত। হুগলী নদীর পূর্বদিক ধরিয়া! গড়িয়। উঠিয়াছে বারাকপুর- 
কলিকাতা-বজবজ শিল্পাঞ্চম। এই অঞ্চলে অবস্থিত কলিকাত।, 
বেহালা, বেলঘরিয়া, টিটাগড়, জগদ্দল, মেটিয়াবুরজ, বাটানগর, 
বজবজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্রগুলি। 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাছিয়। বাছিয়৷ পশ্চিমবঙ্গের এই 
অঞ্চলে এত বিরাট শিল্পাঞ্চল গড়িয়। উঠিল কেন? পশ্চিমবঙ্গে তো৷ 
আরও অনেক জেলা আছে, কিন্তু সেখানে এই শিল্পাঞ্চল গঠিত হয় নাই 
কেন? প্রসিদ্ধ হুগলী নদীই এই অঞ্চলের শিল্পসমুদ্ধির মূলে আছে। 
হুগলী নদীর সাহায্যে গ্রাম-গ্রামাস্তর হইতে কীচামাল (যথা! পাট, 
তুল প্রভৃতি ) সহজে এবং সস্তায় এই অঞ্চলে জম! করা সন্ভব, আবার 
কলকারখানায় প্রকৃত শিল্পদ্রব্য নদীপথে আমদানি-রপ্তানি করাও 
স্ববিধাজনক। ইংরাজরা প্রথমে কলিকাতাতেই বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছিল । তাহাদের পক্ষে হুগলী নদী দিয় সাগর পাড়ি 
দিয়া বিদেশে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি কর! স্ববিধাজনক মনে 
হইয়াছিল। 


পাটশিল্প 
বাংলা, তথ! ভারতের পাটশিল্প এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। হুগলী 
নদীর ছুই পাড় দিয়া চটকলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই 
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অঞ্চলে মোট ৯৮টি চটকল চালু আছে। এই কলগুলিতে টনিক গড়ে 
২,৫৪,০০০ জন মজুর কাক্ত করে। জিনিসপত্র বাধাষ্ঠাদার জহ্যা পাটের 
দড়ি এবং বস্তার সমকক্ষ কোন কিছু ছুনিয়ায় নাই। তাই বিদেশেও 
এই জিনিসগুলির চাহিদ1 বিপুল। চটকলগুলি প্রধানত তৈরী কবে 
পাটেবু দড়ি, বস্তা এবং হেসিয়ান বা চট। কয়লাশিল্পের মত পাট- 
শিল্পেও বিদেশী মূলধনই প্রধান । বিগত কয়েক বশসরে কিছু মাভোয়ারা 
ব্যবসারীও পাটকলের ম।ণিক হইয়াছেন । 

ইতিপূর্বে তোমবা পড়িয়া যে, পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমিতে 
পাট উপ হয়। শ্রামে উৎপন্ন এ পাটই এই শিল্পের কাামাল 
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পাটকলের বহিতাগ 


সরবরাহ করে। চটকল আছে বলিয়াই পাটের চাহিদা এত বেশী। 
আবার বিদেশে পাটব্রব্যের বিরাট চাহিদা! আছে বলিয়। পাট শিল্প 
লাভজনক | পাটপ্রব্য বিদেশে বেচিয়া আমরা বৈদেশিক মুদ্রা 
(7501917 ০%01191786 ) সংগ্রহ করি, উহার দ্বারাই বিদেশ হইতে 
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শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমর! কিনিতে পর্মর। পশ্চিম- 
বঙ্গ তথ। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে তাই পাট শিল্পের গুরুত্ব 
খুবই বেশী। 

পাটকলে যে মজুররা কাজ করে, তাহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই 
বেশী। এই মজুরদের গায়ে মাটির গন্ধ, হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগ্রণার 
গ্রামে ইহাদের ঘরবাড়ি | ইহার। চাষী-পরিবারভুক্ত। শনিবার ছুটি 
হইলে ইহার। গ্রামের বাড়িতে ছুটিয়। যাঁয়। বাঙালী ছাড়া পাটকলে 
হিন্দুস্থানী এবং উড়িয়। মজুরেরাও কাজ করে। পাটকলের সংলগ্ন 
বস্তিতে মজুরদের বাস। বার্নপুর বা চিত্তরঞ্জনের ভূলনায় এই বস্তিগুলি 
অপরিসর, নোংরা এবং অশ্বাস্থ্যকর। বস্তি অঞ্চলে ময়ল। নিফ্ষাশন 
এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থ। অত্যন্ত খারাপ। 


লোহালকরের কারখানা 


কলিকাতা এবং হাওড়া অঞ্চলে অনেকগুলি লোহা-লক্কবেব 
কারখান। (16176111661176 ৬/০715 ) আছে। বাননপুর বা চিন্ত- 
রঞ্জনের মত কোন দৈত্যকায় কারখানা এই অঞ্চলে নাই। কারখানাগুলি 
ছোট ছোট, ইতস্তত ছড়ানো। কারখানায় নিযুক্ত মজুরদের সংখ্যাও 
বার্নপুর বা চিত্তরঞ্জনের তুলনায় অল্প। পু 

হাওড়া সহরের বেলিলিয়াস অঞ্চলের কথাই ধর! যাক। এই 
অঞ্চলে অনেক লোহা-লক্করের কারখানা । বেলিলিয়াস রোডের ছুই 
পাশে সারি সারি কারখানাগুলি অবস্থিত । স্টালট্রাঙ্ক, সুটকেশ, ছুরি- 
কীচি, বণ্টও নাট, পেরেক, স্প্রিং শিকলি-লোকসমাজের প্রয়োজনীয় 
হরেক রকমের জিনিস এখানে তৈরী হয়। অর্থাৎ রেললাইন, রেলের 
চাকা, ইঞ্জিনের বয়লার প্রভৃতির মত বিরাট ভারী জিনিস এই সব 
কারখানায় প্রস্তত হয় না। হালক! জিনিস কিস্ত লোহালক্করের তৈরী, 
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_উহাই এই অঞ্চলের শিল্পদ্রব্য। হালক! জিনিস তৈরী করিতে হয় 
বলিয়৷ কারখানাগুলি আকারেও অনেক ছোট । 

হালকা জিনিস হইলে কি হয়, লোকসমাজের জীবনে এইগুলির 
গুরুত্ব মোটেই কম নয়। নাট, বল্টু, পেরেক, বৈছ্যতিক কলকজা, 
চাষেরঘ্যন্ত্রপাতি, ধান ও গম-পেষাই কল-_-এইরূপ যে সমস্ত জিনিস 
কলিকাতা ও হাওড়ার কারখা নাগুলিতে প্রস্তত হয়, উহা লোকসমাজের 
অর্থনৈতিক জীবনের জন্য অপরিহার্। অর্থনৈতিক জীবনের 
প্রয়োজনেই এই কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বার্নপুর বা 
চিন্তরঞ্জনের কারখানায় এইগুলি নির্মাণের ব্যবস্থা নাই, কেননা 
উহাদের যন্ত্রপাতি বিরাট এবং ভারী দ্রব্য প্রস্তৃতের উপযোগী । 
রেল ও রাস্তা 

পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজের অর্থ নৈতিক জীবনে রেল ও রাস্তার 
গুরুত্ব অপরিসীম । পাকা ব্রাস্তাগুলি যেন দেশের ধমনী । ধমনীর মধ্য 
দিয়! রক্ত সঞ্চালিত হইয়! দেহকে সজীব রাখে । রাস্তাগুলিও সেইরূপ 
দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সবল ও সজীব রাখে । 

ইতিপূর্বে আমরা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান শিল্পের আলোচনা 
করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, কয়েকটা! অঞ্চলে এই শিল্প কেন্দ্রীভূত। 
কলকারখানায় যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মানুষের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্যই প্রস্তুত হয়, মানুষকে দেখাইবার জন্য নয়। এক অঞ্চল 
হইতে আর এক অঞ্চলে, হাটে-বাজারে, বন্দরে-গঞ্জে, দূর দূর গ্রামে 
কাপড়, সাবান, বস্ত্র, লোহালকরের জিনিস পৌছাইয়া দিতে হয় এবং 
এইভাবেই লোকসমাজের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে! 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বাজারের প্রয়োজন । দূর দূর গ্রামে 
যে হাজার হাজার 'মান্ুুষ বাস করে তাহাদের কাছে জিনিসপত্র 
পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা থাকিলে, কলকারখানায় প্রস্তুত 

৫ 
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জিনিসপত্র বিক্রয়ের বড় বাজার পাওয়। যাইবে । ' বাজার যত বড় 
হইবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার তত বেশী হইবে । আসানসোলের 
কয়ল।, বার্নপুরের ইস্পাত ও লোহ।, কলিকাত।-হাওড়। শিল্পাঞ্চলের 
লোহালকরের জিনিস যদি দেশের ভিতবে এবং বাহিবে পাঠানোর 
ব্যবস্থ! ন! থাকে, তাহা হইলে অত কয়ল।, অত ইম্পাত ও লাভা, 
অত নাট, বল্ট, ছুরি, কাঠি, বাঞ্স-প্যাটরা কোন্‌ কাজে আপিবে £ 

লোকসমাজের জীবনকে উন্নত বিবার জন্য শিল্পদ্বব্যেব বাজারের 
জন্য, শিল্পের জন্য কাচা মাল নিয়মিত সবণব।হেব জন্ত প্রয়োজন বেল ও 
বাস্ত। । শিলের উন্নতি এবং বেল ও বাস্ত।ব উন্নতি ভাই অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। 

তোমর] হ্য়তে। বলিবে, রেল ও বাস্ত। তো মানুষে ফ।তায়াতের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহ। হয় সত্য। ঘযাতায়াতেব ব্যবস্থাটাও আদৌ 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রেল ও রান্ত। শুধু এই প্রয়োক্তনেই নিমিত 
হয় না। শিল্প-বাণিজ্যেব প্রয়োজনেও এখং সেই প্রয়োজনের দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াও ইহা নায়ত ও পরিকল্পিত হয়। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রীরা 
যাতায়াত করে, কিন্ত মালগাড়ি কি কাজ করে ? মালগাড়িতেই ভারী 
জিনিসপত্র যথা__কয়লা, কাপড়ের গীইট, লোহালকরের জিনিস, 
যন্ত্রপাতি, পেট্রল প্রভৃতি এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে পাঠান হয়। 
রাস্তায় তোমরা নিশ্চয়ই ট্রাক দেখিয়াছ। ট্রাকও মালপত্র বহন করে, 
গ্রামদেশ হইতে ট্রাক-বোঝাই কীচা পাট, শাকসবজি, তরিতরকারি 
সহরে আসে। অবশ্য লোহালক্করের ভারী জিনিসপত্র ট্রাকে বহন করা 
সম্ভব নয়। ইহার জঙ্য প্রয়োজন মালগাড়ি। মালগাড়িতে দূর দূর 
অঞ্চলে, সহরে সস্তায় এবং দ্রুত মাল আমদানি-রপ্তানি করা যায়। 

কলিকাতায় ভারতের ছু”টি প্রধান রেলপথ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং 
সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ের সদর কারধালয় অবস্থিত। ইস্টার্ন রেলওয়ের 
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বহু শাখা পশ্চিমবঙ্র, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মধ্য দিয়া! গিয়াছে। 
সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গকে উড়িম্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের 
সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। হাওড়া এবং শিয়ালদহ পশ্চিমবঙ্গের ছু"টি 
প্রধান রেলস্টেশন। বানপুর এবং বনগ্রাম রাজ্যের সীমান্ত স্টেশন, 
পুব পদ্কিস্তানে এই পথেই যাতায়াত করিতে হয়। 

হাওড়। এবং শিয়ালদহ রেলস্টেশনে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ যে 
রেলগাড়িতে কি ভিড় ! দিল্লী, কানপুর, মাদ্র।জ প্রভৃতি লাইনে যাইতে 
হইলে ছুই একদিন আগে টিকিট ন। কিনিলে গাড়িতে ওঠাই প্রায় 
অসম্ভব হইয়। পড়ে। ইহার কারণ কি? ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল- 
_ কারখানা, চাকরি-বাকরির বিস্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাতায়াত 
বাড়িয়াছে। উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও উড়িগ্য। হইতে মজুর, দোকানদার, 
কেরানী কর্মচারীরা! কলিকাত।-হাওড়।-হুগলীর শিল্পাঞ্চলে কাজ করিতে 
আসে। ব্যবসায়ীদের প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করিতে 
হয়। আর একটি বিরাট যাত্রীদল আছে যাহাদের বলা হয় ডেইলি 
প্যাসেঞ্জার । নিজ নিজ জেলার গ্রামে ও সহরে বাস করিয়া ইহারা 
প্রতিদিন সকালে কলিকাতা ও হাওড়ায় চাকরি করিতে আসে । দিনাস্তে 
অফিস ছুটি হইলে আবার বাড়ি ফিরিয়। যায়। মানুষের মত জিনিসপত্রের 
চ্লাচলও খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা, পাট, কয়লা তো আছেই, 
শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরও নান। জিনিস এক অঞ্চল হইতে আর 
এক অঞ্চলে পাঠাইতে হয় ; যথ।--কাপড়ের গাইট, হালকা যন্ত্রপাতি, 
বৈছ্যাতিক যন্ত্রপাতি, পেট্রল, সিমেন্ট প্রভৃতি । 

গত কয়েক বসর ধান-চাউলের চলাচলও বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু 
অত মালগাড়ি কোথায়? শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বাড়িতেছে, লোক- 
সমাজের পক্ষে উহার প্রয়োজনও দ্রুত বাড়িক্লা চলিতেছে, কিন্তু 
মালগাড়ির অভাবে মাল চলাচল দ্রুত হইতেছে না। ফলে দিনের পর 
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দিন শিল্পদ্রব্য, ধান চাউল, কাপড়ের গাইট রেলস্টেশনের গুদামেই 
পড়িয়া থাকে । দূরের অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে জিনিসপত্রের 
আমদানি-রপ্তানিতে প্রচুর স্ময় লাগে। 

ইহার প্রতিকার কি? আরও রেলগাড়ি, মালগাড়ি ও রেললাইন । 
দেশের শিল্পায়ন এবং পরিবহণের উন্নতি একই সঙ্গে না করিতে পর্মরলে 
শিল্পায়নের কাজ ব্যাহত হইতে বাধ্য । 
কলিকাতার বন্দর 

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কলিকাতার বন্দরের 
(০7৮৮ 01 0910002) গুরুত্ব খুবই বেশী। ইহার কারণ কি? 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহিত ইহার সম্পর্ক কি? 

তোমর! ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্পের কথ। পড়িয়াছ। 
রাজ্যের কৃষিজাত দ্রব্য এবং শিল্পদ্রব্য শুধু স্থানীয় লোকসমাজের 
প্রয়োজনই পুরণ করে না, ইহা! ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিদেশেও 
রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাটের দর়ি, থলি 
ও চট, চা, কয়লা, লাক্ষা, চামড়া, তৈলবীজ প্রভৃতি । আবার বিদেশ 
হইতে অনেক জিনিস দেশে আমদানি করিতে হয়। বার্নপুর, চিত্তরঞ্জন, 
কলিকাতা-হাওড়া-হুগলী শিল্পাঞ্চলে এবং অন্থাত্র যে সব শিল্প স্থাপিত 
হইয়াছে এবং বর্তমানে হইতেছে উহার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশো 
প্রস্তুত হয় না, বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। বিগত কয়েক 
বশুসর ধরিয়া আমাদের বিদেশ হইতে খাছ (প্রধানত গম ও চাউল ) 
আমদানি করিতে হয়। এই বিপুল এবং ক্রমশ অন্প্রসারণশীল আমদানি- 
রপ্তানি বাণিজ্যের জনই কলিকাতার বন্দর এত গুরুত্বপূর্ণ । এই বন্দর 
হইতেই পাট, চা, কয়লা প্রভৃতি রপ্তানি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
জাহাজ নানা ভ্রব্যসস্তারে সজ্জিত হইয়া এই বন্দরে নোঙর ফেলে। 
হুগলী নদীর বুকে সারি সারি দৈত্যকায় জাহাজগুলি দেখিতে 
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পাইবে। জাহাজগুলি নিজ নিজ দেশের রাস্তীয় পতাকা উড্ভীন 
রাখে। এই পতাক। দেখিয়। বোঝ যায় জাহাজগুলি কোন্‌ দেশের। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, কলিকাতায় এই বন্দরটি স্থাপিত হইল কেন? 
ইহার মূলে রহিয়াছে হুগলী নদী। সাগর হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৮০ 
মাইল 1 বন্দর হইতে সোজ। সাগরে পাড়ি দেওয়া যায়। আবার এই 
বন্দরের পশ্চাতে অনেকগুলি রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িস্যাঃ উত্তর- 
প্রদেশ প্রভৃতি । এই রাজ্যগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের নির্গমন-পথ কলিকাতার 
বন্দর। বোম্বাইতেও বৃহৎ বন্দর আছে, কিন্তু উহার ব্যবহার প্রধানত 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব 
ভারতের সামুক্রিক বাণিজ্যের জন্য কলিকাতা বন্দরই ব্যবহৃত হয় । 
বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলিও মোটেই সহজ নয়। বন্দরের 
জন্য করৃপক্ষের অনেক দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমেই ওঠে নদীগর্ভ 
খননের কাজ। হুগলী নদী এবং উহার মোহান। পলিমাটি পড়িয়া প্রায়ই 
অগভীর হইয়া পড়ে। নদী অগভীর হইলে বড় বড় জাহাজ চলাচল 
করিতে পারে ন।। তাই নদীগর্ভ খনন করিতে হয় এবং পলিমাটি 
সরাইয়। উহার গভীরতা রক্ষ। করিতে হুয়। জাহাজের সামনে চলে 
পথপ্রদর্শক স্টামার। ইহা নদদীগর্ভ পরীক্ষা করে। মাঝনদীতে জাহাজ 
পলিমাটিতে আটকাইয়! পড়িলে তো সর্বনাশ । তাই পথপ্রদর্শক স্টামার 
ব্যবহৃত হয়। তারপর আসে জাহাজ হইতে মাল নামানোর কাজ । 
সাধারণ বাক্স-প্যাটরা নয়, ভারী যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, ইঞ্রিন, 
মালভরতি বিরাট ওজনের বস্ত।। কুলীর পক্ষে এগুলি নামানো 
আদৌ সম্ভব নয়। তাই যন্ত্রচালিত ক্রেন থাকে, জাহাজ হইতে দ্রুত 
ক্রেনে মাল নামাবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা! সব সময় খালাস করা হয় না, 
তাই অনেক গুদামের প্রয়োজন হয় মাল জমা করিবার জন্য। বন্দরের 
মধ্যে রেললাইন পাত। থাকে, এ রেললাইন দিয়। মালগাড়িতে মাল 
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পাঠান হয়। দীর্ঘ সমুত্রযাত্রায় জাহাজ বিকল হইয়। যাইতে পারে, 

ইহার ছোটখাটো! সংস্কারের প্রয়োজন ঘটিতে পারে। তাই বন্দরে 

সংলগ্ন ডক থাকে । এইরূপ একটি প্রসিদ্ধ ডক হইল খিদিরপুর ডক। 
হাজার হাজার কুলী, কেরানী-কর্নচারী বন্দরে কাজ করে। বন্দরের 
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কলিকাতা বন্দরেব কর্মব্যস্ততার দৃশ্ঠ 


মধ্যে ইহাদের অফিস। বন্দবের মধ্যে প্রবেশ করিলেই চতুর্দিকে 
খঅসসংখ্য মানুষেন কর্মব্যস্ততা। চোখে পড়ে । ক্রেন হইতে মাল নামিতেছে, 
কুলীর। মাল খালাস করিতেছে, গুদামে মাল জমা হইতেছে, মাল- 
গাড়িতে মাল ভর্তি হইতেছে, অফিসে অফিসে মালের হিসাবপত্র 
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রাখ। হইতেছে । কোনও কাজে একটু বিশৃঙ্খলা হইলে অনেক ক্ষতি 
হইতে পারে । মাল জাহাজ হইতে খালাস হইল না, কিংবা গুদামে 
মাল পড়িয়। রহিল-_আর লোকসমাজ এবং কল-কারখান। সময়মত 
অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাইল না। ইহাতে কলকারখানার 
কাজের গুরুতর ক্ষতির সম্তাবন। । 
দামোদর উপত্যকায় নৃতন শিল্পকর্ম 
আসানসে।ল-রানীগঞ্জ অঞ্চলের মত দামোদর উপত্যকায় পশ্চিম- 
বঙ্গের অর্থনৈতিক জীবনের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে। 
বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতে পাৰিলে, 
লোকসমাজের জীবনকে কতখানি সমুদ্ধ ও উন্নত কর! যায় উহারই 
দীণ্ত দৃষ্টান্ত দামোদর উপত্যকার নৃতন শিল্পকর্ম । 
ছোটনাগপুর প।হাড়ে উৎপন্ন দামোদর নদী। গ্রীন্মে ইহা শীর্ণ শুফ, 
বর্ধায় ফুলিয়।-ফাপিয়। বিরাট আকার ধারণ করিয়া এই ছ্রস্ত নদী 
বন্য। স্ষ্তি করে। দামে।দরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতখামার, বাড়িঘর 
ফসল ধ্বংস হইয় যায়। পশ্চিমবঙ্গের “ছুঃখ নদী” দামোদর । এই 
দামোদরকে লোকসমাজের কল্যাণে নিয়োগ করিবার জন্য বিরাট 
. দানোদর উপত্যকা পরিকল্পন। রচিত হইয়াছে । ১৯৪৮ সনে ইহার 
, কাজ সুরু হইয়াছে এবং দশ। বৎস্র অক্রাস্ত প্রচেষ্টংর পরে বর্তমানে 
ইহার কাজ প্রায় শেব হইয়াছে। 
দামোদর এবং উহার শাখানদীগুলির উপর আটটি বাধ নিমিত 
হইগ্রাছে। এই বাঁধপ্তশি তিলায়।, বেলপাহাড়ী, মাইথন, আয়ার, 
পাঞ্চেৎ পাহাড়, কোনার, বোকারো। এব্ং বরাকরে অবস্থিত । 

দামোদর উপত্যকার বুহতম শিল্পকর্ম চলিতেছে হর্গাপুর অঞ্চলে । 
প্রসিদ্ধ খনি অঞ্চলে রানীগঞ্জের মাত্র ১৫ মাইল দক্ষিণ-পুর্বে অবস্থিত 
ছুর্গাপুর গ্রাম । হূর্গাপুরে দামোদর নদীর উপর এক বিশাল ব্যারেজ বা 
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সেতুর্বাধ নিমিত হইয়াছে । ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২, ৫০০" ফুট, উচ্চতা ২৫ 
ফুট। এই সেতুর্বাধে জল সংরক্ষিত থাকিবে, আর অসংখ্য খালের মধ্য 
দিয়া উহার জল সেচের জঙ্ত ছাড়া! হইবে । হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে 
যে, ইহার ফলে ১০ লক্ষ 8৪ হাজার একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ 
করা সস্তব হইবে। জলের আশায় চাষী আকাশের দিকে তাকাইয়া 
থাকে। জল না হইলেই অজন্মা। তাই সেচের গুরুত্ব অপরিসীম | 





দুর্গাপুর সেতুবাধ 


শুধু এই সেতুবাধটিই নয়, ছূ্গাপুরে নৃতন নূতন শিল্প-স্যট্ির 
ব্যবস্থা হইতেছে। ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় ছুর্গাপুরে একটি আধুনিক 
যন্ত্রপাতি-সঙ্জিত বৃহৎ ইস্পাত কারখান। প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
প্রাথমিক কাজ সুরু হইয়! গিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার স্থাপন 
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করিয়াছেন কয়লা -চুল্লী (0919 0৬9% 11910 এবং গ্যাস 
উত্পাদনের কারখানা । 

পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, কোল হইতে কোক প্রস্তুত কর! তয় 
এবং এই কোক লৌহ-নিক্কাশনের জন্য অপরিহার্য | হূর্গাপুবেব 
কয়ল।-চুল্লীতে প্রচুর কোক প্রস্তুত হইবে । কিন্তু শুধু কোকই' নয়, 
এই কয়ল।-চুল্লী স্থাপনের ফলে নান্‌। রকম উপজাত (9%০-0:00006) 
পাওয়। যাইবে । ইহ! হইতে প্রচুর, পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হইবে 
এবং এই গ্যাস কলিকাত! সহরে এবং অন্যঞ্র রান্নার ইন্ধনকপে 
ব্যবহৃত হইতে পারিবে । রান্নার জন্য আমরা ব্যবহার করি কয়ল।, 
এই কয়ল। হইতে প্রচুর ধুম বাহির হয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে এই ধৃম 
খুবই খারাপ । গ্যাস ছাড়। আরও নানা উপজাত পাওয়। যাইবে ; 
যথ।, কোল-টার (বা আলকাতরা ), বেন্জিন, কাৰলিক আসিড, 
নানাবিধ রও ইত্য।দি। কয়লা -চুল্লী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই নান 
উপজাতকে ভিত্তি করিয়৷ বেসরকারী প্রচেষ্টায় আরও নূতন " নৃতন 
কলকারখান। প্রতিষ্ঠিত হইবে। তর্গ'পুরেব শালেন অরণ্য পরিণত 
হইবে এক কর্মচঞ্চল আধুনিক শিল্পনগরীতে । সহস্র সহম্স মঙ্ছর, 
কেরানী, কর্মচারী, দোকনদার ছুটিয়; যাইবে এই নগরীতে কাঁজ ও 
জীবিকার সন্ধানে । ৃ 

দামোদর উপত্যকায় জলবিহ্যুৎ (79010-919061019 ) উৎপন্ন 
হইতেছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ বর্ণমানে পৌছিয়াছে। অদূর ভবিষাতে 
ইহা এক স্ুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হইবে । বর্তমানে হাওড়া-বর্ধ মান, 
হাওড়া-তারকেএর পর্ধস্ত বিছ্যুৎ-চালিত রেলগাড়ি 05150000 09111) 
বিদ্যু্গতিতে যাতায়াত করিতেছে। 

ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক সম্পদ লোকসমাজের জীবনকে 
প্রভাবিত করে সত্য, কিন্তু লোকসমাজ প্রকৃতির দাস নয়। বিজ্ঞানের 
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কল্যাণে প্রাকাতিক বাধাবিপন্তি আজ লোকসমাজ জয় করিতেও পারে। 
“ছুঃখের নদী” দামোদরকে সে মানবের কল্যাণে নিয়োগ করিতে 
পারে, ছুর্গাপুরের মত অধ্যাত শালবনের গ্রামকে এক কর্মচঞ্চল বিদ্যুৎ- 
আলোকিত শিল্প-নগরীতে পরিণত করিতে পারে। 

'একদিন যাহা ছিল শুধু রডীন কল্পনা, আজ তাহা জীবস্ত বাস্তবে 
পরিণত হইতেছে । 

হাওড়া ও চিত্তরঞ্জন 

হাওড়া এবং চিত্তরঞ্জন রাজ্যের ছু'টি প্রধান শিল্পকেন্্র। একটি 
প্রাচীন, অপরটি নবীন। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের বয়স প্রায় এক শত 
বৎসর, আর চিত্তরঞ্জন স্থাপিও হইয়াছে ১৯৪৮ সনে। বয়সের এই 
পার্থক্য সহর ছুটির উপর গভীর ছাপ ফেলিয়াছে ।। 

হাওড়। সহরে বাড়ির গায়ে বাড়ি, রাস্তাগুলি সরু সরু। পাড়ায় 
পাড়ায় অসংখ্য অলিগলি। খোলা মাঠ প্রায় চোখেই পড়ে না। 
বড় রাস্তা দিয়। প্রায় প্রতি মুহুর্তে ট্রাম, বাস, ট্রাক ছুটিয়া চলে। 
ট্রামে বাসে যাত্রীর ভিড় | মানুষ যেন ঠাসাঠাসি করিয়। সহরে বাস 
করিতেছে । ১৯৫১ সনে সহরের লোকসংখ্যা ছিল ৪,৩৩,৬৩৮ জন, 

' অথচ সহরের আয়তন ১০ বর্গমাইলের কিছু বেশী । 

*  বাড়িগুলি প্রাচীন, জীর্ন। অলিগলিও সেইরকম । অনেক কালই 
সংস্কার হয় নাই। বর্ষার সময় কোন কোন পাড়ার পথে-ঘ।টে হাটুজল, 
পথচলা একটি কঠিন ব্যাপার । রাস্তার নালা-নর্দমাগুলিও আবর্জনায় 
ভরতি। বস্তিগুলির অবস্থাই সব চেয়ে শোচনীয়। সহরে বনু বস্তি, 
কারখানার মজুর এবং গরীব মধ্যবিস্তরা এই বস্তিগুলিতে বাস করে। 
বস্তিগুলি আলোবাতাসহীন, স্তাতসেতে। বেশীর ভাগই মাটির ঘর। 

অবশ্য সহরে আধুনিক হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, 
পাকা বাজার আছে । প্রসিদ্ধ বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ শিবপুরে 
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অবস্থিত। বেড়াইবার স্থান হিসাবে শিবপুবের বোটানিকাল গার্ডেন 
খুবই উপভোগ্য । জেলার কেন্দ্র বলিয়। সহবে আদালত, পোস্ট 
অফিস, অন্ঠান্ত সরকারী অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 

(অপরদিকে চিত্তরঞ্রন সহবেব ধবনই আলাদ।। ইহা একটি 
পরিকল্পিত সহর। সবকাবই সহবেব পবিকল্পন। করিয়াছেন এবং 'হ! 


নির্মাণ কবিয়াছেন | 





চিত্তরগ্তনের একতল। বাডি 


হাওড়াব মত এই সহর মোটেই ঘিষ্রি নয়। এখানে মানুষ ঠাসাঠাসি 
করিয়া বাস কবে না। খোলামেলা পরিবেশে হাত-পা ছড়াইয়া' তাহারা 
বাস করে। রাস্তার ছুই পাশে সারি সাবি একতলা বাড়ি। এই রকম 
প্রায় পাঁচ হাজার বাড়ি। মোট লোকসংখ্য৷ মাত্র ত্রিশ হাজার। 
প্রত্যেক বাড়িতেই অন্তত ছু'খানা ঘর, স্বতন্ত্র ললান ও পায়খানার ঘর। 
বাড়ির সংলগ্ন একটি ছোট্ট উঠান। উঠানে কেহ ফুলের বাগান 


আমাদের সমাজজীবন ৭৭ 


করিয়াছেন, কেহ বা শাকসবজির। প্রত্যেক বাড়িতেই পরিশুদ্ধ ভ্রল 
কলে সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। 

সহরটি কয়েকটা মহল্লায় বিভক্ত। প্রতিটি মহল্লা স্বয়ংসম্পুণ। 
মহল্লার মধ্যেই আছে একটি পাকা বাজার। বাজারের মধ্যে মাছ, 
তবিত্রকারির দোকান, মুদির দোকান, ধোপা-নাপিতের দোকান । 
মহল্লায় আরও আছে মাতৃসদন, চিকিতসালয়, খেলার মাঠ, পার্ক, 
পাঠাগার | 

রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঝকঝকে । রাস্তার পাশে বৈছ্যতিক আলো । 
পার্বত্য অঞ্চল বলিয়। রাস্তাগুলি উচু-নীচু। সন্ধ্যায় সহরের সংলগ্ন 
ছোট্র পাহাড় হইতে নীচে তাকাইলে মনে হয় কে যেন সহরটিকে 
আহুলাকমালায় সাজাইয়। রাখিয়াছে। 

কম জনবসতি, মহল্লাব বাজারেই সব জিনিস পাওয়! যায়, 
ওরার্কশপও নিকটে । ফলে, রাস্তায় যানবাহনের ভিড় নাই। ট্রাম-বাস- 
ট্রাকের" দিবানিশি ঘড়ঘড়ানি নাই। সহরে সাইকেল-রিকৃসাই প্রধান 
বহন। কয়েকটা বাসও চলে। 

প্রাচীন সহর এবং পরিকল্পিত সহর--এই ছুইয়ের মধ্যে কত পার্থক্য 
ত্বাহারই দৃষ্টান্ত হাওড়া ও চিত্তরগ্ীন | 


১। আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কেন? 

২। এই অঞ্চলে এক সমৃদ্ধ জনপদ কেন গড়িয়া উঠিয়াছে? 

৩। বীরভূম, মানভূম, সিংভূম হইতে অত লোক এই অঞ্চলে কেন যায়? 

৪ | আসানসোল রেলস্টেশনটি এত বিরাট কেন? 

৫ | কোল এবং কোকে তফাৎ কি? বাড়ির রান্নাবান্নায় ইহার কোন্টি 
ব্যবহাত হয়? 

৬। লৌহপাথর কিভাবে ইম্পাতে পরিণত হয়? 

৭। বার্নপুরের কারখানায় চুল্লী এবং চিমনি আছে কেন? 4 
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৮ | চিত্তরঞ্জনে আসেমরি শপ-এ কি কাজ হয়? 

৯। লোকোমোটিভ কারখান! বাছিয়া বাছিয়। চিত্তরঞ্তরনে স্থাপিত 
হইল কেন? 

১০ | একটি চাউল কল বা পাটকল স্থাপনের বদলে বিরাট অথব্যয়ে 
লোকোমোটিভ কারখানা স্থাপনের সার্কত1 কি? 

১১। হাওড় ও হুগলী জেলায় এত পাটকল স্থাপিত হইল কেন? 5 

১২। দেশ-বিদেশে পাটের এত চাহিদ। কেন? এই চাহিদ। কিভাবে 
পূরণ কর! হয়? | 

১৩। বানপুরের কারখান। এবং বেলিশিয়াস রোডের কারখানাগুলির মধ্যে 
তফাৎ কি? বেলিলিয়াস রোডের অত কারখান৷ অগ্ভাবধি চালু আছে কেন? 

১৪ | রেল ও রাস্তার প্রয়োজন আছে কি? তুমি কি আরও রেললাইন 
৩ রাস্তা চাও? কেন চাও? 

১৫। কলিকাতা বন্দরের গুরুহ বর্ণনা কর। কলিকাতায় এই বন্দর স্থাপিত 
হইল কেন? 

১৬। দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ কি? 

১৭। মান্ষ কি প্রক্কতির দাস? দৃষ্টান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝায় 
দাও । 

১৮ | প্রাচীন সহর এবং পরিকল্পিত সহরের মধ্যে তফাৎ কি? হাওডা 
পরিকল্পিত সহর নয় কেন? উহার উন্নতি কি ভাবে সম্ভব? 


শন্যস্থানগুলি পূরণ কর £-__ 

১। __ অঞ্লে কয়লাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে । 

২। কয়লাখনিতে কাজ করিতে -_- জেলাগুলি হইতে লোক আসে। 
৩। চিত্তরঞ্কনে __ কাপখান! স্থাপিত হইয়াছে । 

৪| পাটকল __- জেলায় স্থাপিত হইয়াছে। 

৫€| কলিকাত। বন্দর হইতে -_ রপ্তানি হয়। 

৬। বানপুরে _- কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 

৭| বেলিলিয়াস রোডের কারখানায় -_ জিনিস তৈরী হয় 

৮| হাওড়ার বাড়িগুলি __। 

৯। চিত্তরঞরন সহরে -- প্রধান বাহন । 


ষ্ঠ অধ্যায় 
আমাদের গ্রাম ও সহর 


পশ্চিমবঙ্গের লোকসমাজ গ্রাম ও সহরে বাস করে । জনসংখ্যার 
শতকরু! প্রায় ২৫ জন সহরে এবং ৭৫ জন গ্রামে বাস করে। জনবসতি 
আছে এমন গ্রামের সংখ্যা ৩৫ হাক্তার। সহর মাত্র ১১৪টি। সহরে 
যাহার! বাস করে তাহারা চাকরি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে নিযুক্ত । 
গ্রমের লোক প্রধানত কৃষির উপর নিওরশীল । সহবের মানুষ খাদ্যের 
জন্য গ্রামেব উপর নির্ভর করে, আবার গ্রামের মানষ পোশাক-পরিচ্ছদ, 
বাসনপত্র, লোহ।, টিন, সাবান, ছ্রির্াাচি প্রভৃতি জিনিসের জন্য 
সহরের উপর নিরশীল। অর্াৎ ঠদনন্দিন জীবনের প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ত সহর ও গ্রামের লোকসমাজ পরস্পবেব উপর 
নিডরশীল, ইহার! যেন একনুত্রে গ্রথিত হইয়। পরস্পরের হাত ধরাধরি 
করিয়া বাস করে । 
আ্বরংসম্পুণ গ্রাম 

চিরকালই কিন্তু এই রকম অবস্থা ছিল না। শ্রামগডলি মোটের 
উপর স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রামেই উৎপন্ন 
হুইত। গ্রামের লোকসমাজ নিজেদের মধ্যে সমাজজীবনের কাজগুলি 
ভাগ করিয়! লইত | পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে গ্রামের সকল 
মানুষ আবদ্ধ ছিল । 

বেশী দিনের কথা নয় । ১৮১২ সনে মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চল এইরূপ 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ইহার বিবরণ আমরা সরকারী নথিতে পাইয়াছি। 
গ্রামাঞ্চলে তখন নিম্নলিখিত.চাকুরিয়া ছিল ; যথা-_€১) গ্রামের প্রধান, 
(২) হিসাবরক্ষক, (৩) চৌকিদার, (৪) সীমানা পরিদর্শক, (৫) জলাশয় 
এবং জল সরবরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী, (৬) পুরোহিত, 
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পে) পাঠশালার পণ্তিতমশাই, (৮) জ্যোতিষী, (৯) কামার, 
(১০) ছুতার, (১১) কুমার, (১২) ধোপা, ০৩) নাপিত, (১৪) রাখাল, 
(১৫) বৈগ্ঠ, (১৬) নর্তকী, (১৭) বাজনদার ও কবি। এই তালিকা 
হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গ্রামটি, স্বয়ংসম্পূর্ণ । কামার, কুমার, 
ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, পণ্তিতমশাই হইতে সুরু করিয়া আনন্দের 
ব্যবস্থার জন্ নর্তকীও বাজনদার পর্যস্ত সকলেই আছে। গ্রাম হইতেই 
ইহাদের জীবনধারণের জন্য মাহিন। বা বৃত্তি দেওয়! হইত | ফলে সকলেই 
নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিত। 

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা অঞ্চলে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থা এখনও 
প্রচলিত আছে। গ্রামের নাপিত গৃহস্থের কাছে মাথাপিছু এক “মান”? 
ব চার সের ধান পায়, তাহাকে সম্বৎসর প্রত্যেকের চুল কাটিয়া ও দাড়ি 
কামাইয়! দিতে হয়। কামার সকলের কাস্তে, কোদাল মেরামত করে, 
বিনিময়ে সে হাল-পিছু দশ-বারো “মান?” অর্থাৎ প্রায় আধ মণ ধান 
পায়। ছুতার ও ধোপাও আছে, কিন্তু তাহাদের পাওনা স্থির 'নাই ; 
কাত অনুসারে তাহারা মজুরি পায়। গ্রামের কবিরাজ ঘরপিছু 
চার কুড়ি বা এক মণ পাচ সের ধান হইতে ছয় কুড়ি ব৷ দেড় মণ 
ধান পান। | 

একদিন সারা ভারতের গ্রামের আথিক ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, 
উহারই আভাস পাওয়া যায় গড়বেতায়। কিন্তু এখন কি সেকালের 
ব্যবস্থা! গ্রামে গ্রামে চালু আছে ? 


বর্তমান গ্রাম 


বর্তমানে গ্রামের আধিক ব্যবস্থা পাল্টাইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য 
জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসিতেছে । এই পরিবর্তন এতই ব্যাপক যে» 
বর্তমানের গ্রাম দেখিয়! সেকালের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম কল্পনা করাই কঠিন ॥ 
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বর্তমানে গ্রাম মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। গ্রাম এখন সহরের 
বাঙ্গারের উপর নির্ভরশীল । যে কোন গ্রামে গেলে আমর] দেখিব জামা- 
কাপড়ের দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মুদি দোকান এমন কি পান 
বিড়ি চা-এর দৌকান। গ্রামের মান্রষকে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস 
দোকাম হইতে কিনিতে হয়, আর এই জিনিসপত্র আসে সহরের বাজার 
হইতে । এখনও গ্রামে কামার, ছ্ুতার, কবিরাজ, পণ্ডিতমশাই আছেন 
কিন্ত তাহাদেরও জিনিসপত্র কিনিতে হয়, গ্রাম হইতে তাহাদের 
জীবনধারণের বৃত্তি দিবার ব্যবস্থ। নাই। কামার কোদাল এখনও 
মেরামত করে, কিন্তু তার জন্য হালপিছু ধান পায় না, পায় 
নির্দিষ্ট পয়সা এবং এই পয়সা দিয়। তাহাকে ধান, তেল, লবণ 
কিনিতে হয় | 

এখন গ্রামবাসীর প্রয়োঙ্গনীয় জিনিসপত্র সমস্তই গ্রামে উৎপন্নও 
হয় না। ঘরের জন্য টিন ও পেরেক. পরনের কাপড়জামা, রোগের 
গধধ এবং আরও নানা জিনিস তাহাকে হাট-বাজারের দোকান হইতে 
সংগ্রহ করিতে হয় । আবাব এই জিনিসপত্র আসে সহর হইতে । 
গ্রামের প্রাচীন কুটিরশিল্পগুলি প্রায় ধ্বংস হইয়। গিয়াছে, কিছু 
কিছু সুমুর্ষু অবস্থায় টিকিয়। আছে। ফলে সহরের বাজার ছাড়া 
গ্রামবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের আর কোন রাস্তা 
নাই। 

ধান-চাউল শাক-সবজির কথাও ধরা যাক। গ্রামেই এই সব 
উৎপন্ন হয় । কিন্তু উৎপন্ন সমস্ত ফসলই কি গ্রামের প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয়? না, তা হয় না। চাষী খোরাকীর জন্য কিছু রাখে, কিছু হাটে- 
বাজারে বেচে। এখানেও সে সহরের বাজারের সহিত যুক্ত। সহর হইতে 
ব্যাপারীর৷ হাটে হাটে সওদা করে, ধান-চাউল, তরিতরকারি, পাট, 
মরিচ, তামাক কেনে এবং পরে উহা সহরে চালান দেয়। গ্রামের 

৬ রি 
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জিনিস গ্রামের বাহিরে চলিয়। যায় । গ্রাম কি করিয়৷ স্বয়ংসম্পূর্ণ 
থাকিবে ? 

আবার সহরেরও গ্রাম ছাড়। গতি নাই। হরে ধান চাউল, 
তরিতরকারি, পাটমরিচ উৎপন্ন হয় ন।। সহরের মানুষকে খান্ছের জন্য 
গ্রামের উপরই সম্পূর্ণ নির করিতে হয়। সহরে যে সমস্ত শিল্প আছে, 
উহার জন্ত প্রয়োজনীয় কীচামালও গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। 
গ্রামে উৎপন্ন পাট হইতেই রাজ্যের পাটকলগুলি চলে । 

আধুনিক কালে রেলগাড়ি, বাস, ট্রাক চলে। রাস্তাঘাটেরও অনেক 
উন্নতি হইয়াছে এবং ভ্রমশ হইতেছে । ফলে সহর ও গ্রামের মধ্যে 
কেনাবেচার কাজ সহজ হইয়াছে। দ্রুত এবং সহজে এক অঞ্চলের 
উৎপন্ন জিনিস অন্য অঞ্চলে আমদানি করা যায়। হাটবাজার, 
দোকানপাট আমদানির ক্ষেত্র। এই আমদানির পরিমাণও প্রচুর । 
প্রয়োজনমত যে কোনদিন এই সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ 
করা যায়। ফলে আজ আর শ্রামবাসীকে নিজ গ্রামের উৎপন্ন গরিমিত 
জিনিসের উপরই নির্ভর করিতে হয় ন। | 

এই ভাবেই পুরানো দিনের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । 
গ্রাম ও সহর এখন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, আগামী দিন এই 
নির্ভরশীলতা আরও বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। 
€মল। 

(1পুরানে। দিনের গ্রামের গড়ন বর্তমানে বদলাইয়া গেলেও একটি 
গ্রাম্য অনুষ্ঠান আজও টিকিয়া৷ আছে। এই অনুষ্ঠানটি হইল গ্রামের 
মেলা । ভারতের গ্রামে গ্রামে মেল! বসে। এই মেলা খুবই একটি 
প্রাচীন অনুষ্ঠান? 

চাষীর সকল সময়ে ক্ষেতে ভারী কাজ থাকে না । যে সময়ে ধান- 
কাটা শেষ হইয়! যায়, ধান বিক্রয়ের পর চাষীর হাতে কিছু পয়সা 


আমাদের সমাজজীবন ৮৩ 


আসে, সেই সময়ে গ্রামে শ্রামে মেলা বসে। সাধারণত কোনও 
ঠাকুর-দেবতার পুজাপার্ণ উপলক্ষে মেলা বসিবার রীতি। /মেলায় 
বিস্তর কেনাবেচা হয় । বিশেষ বিশেষ মেলায় বিশেষ বিশেষ জিনিস 
কেনাবেচার ব্যবস্থা থাকে। মেলায় চাষী একটু আনন্দ করিতেই যায় 
না, সঙ্্বে সঙ্গে কিছু কেনাবেচাও সারিয় আসে । মেলার সবচেয়ে বড় 
আকর্ষণ হইল এই যে, গ্রামে কিংবা নিকটস্থ গঞ্জ বা সহরে পাওয়া যায় 
ন| এমন অনেক জিনিসের আমদানি মেলায় হয়। চাষীর কাজে লাগে 
এমনি নান। জিনিস মেলায় আসে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ।, 

দিনাজপুর জেলার নেকমর্দের মেলা খুব প্রসিদ্ধ । মেলায় ঘোড়া, 
গরুবাছুর, উট আমদানি হয়। দিনাজপুরের লোক তো বটেই, ঢাকা, 
ময়মনসিংহ,ধুবড়ী প্রভৃতি জেল। হইতেও অসংখ্য খরিদ্বার মেলায় উপস্থিত 
হয়।। প্রতি বতসর আবাঢ মাসে হাওড়া ময়দানে ও মাহেশে রণের মেল। 
বসে। নানারকম গাছগাছড়। ও পাখীর আমদানি হয় এই ছুটি মেলায়। 
হাওড়ার 'রামরাজাতলায় চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে একটি বিরাট 
মেলা বসে। এই মেলা প্রায় পাঁচ মাস স্থায়ী হয়। দুর-দৃরাস্তর হইতে 
শত শত লোক মেলায় আসে4 সরকারী হিসাব হইতে জানা যায় 
বীরভূম 'জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় ১৩৭টি মেলা বসে। এর 
মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কেছলির (বা কেন্দুবিত্বের) জয়দেব মেলা । 
কেঁছুলি বা কেন্দুবিম্ব কবি জয়দেবের জন্বস্থান। পশ্চিমবঙ্গের বৈষণবরা 
দলে দলে মেলায় আসেন । মালদহ জেলায় ২২টি মেলার কথা জানা 
যায়। এর মধ্যে ইংরেজবাজারের রামকেলি মেলাটিতে বিপুল জন- 
সমাগম হয়। প্রায় দশ হাজার লোক মেলায় আসে। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রাস্তি 
হইতে সাত দিন মেলা চলে। রামকেলি একটি পবিত্র স্থান। এই 
রামকেলিতেই শ্রীচৈতন্তদেব তাহার ধর্মমত প্রচার করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। মালদহের গাজোল থানার ধাওয়ানের মেলাটিও বেশ বড়। 
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মাঘী পুিমা হইতে ১৪ দিন মেল। চলে। প্রীয় ২০ হাজার লোক 
মেলায় জমা হয়। 

/রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন স্ময়ে এইরকম অসংখ্য মেলা 
বসে। কোন মেল! অল্প কয়েক দিন, আবার কোন মেল। মাসাধিক 
কাল ধরিয়া চলে। শুধু জেলার লোকই নয়, দূর দূর জেলারু লোকও 
মেলায় আসে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রায় সব মেলাতেই 
গরুবাছুরের হাট, কাপড়জামার দোকান, লাঙলের দোকান, মনিহারীর 
দোকান থাকে। | 

পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্তান্ রা্যেও মেল। বসে। আগ্র। 
হইতে বিশ ক্রোশ দূরে যমুনা নদীর ধারে কাতিক মাসে বটেশ্বর 
মহাদেবের মেল। বসে। প্রায় এক মাস মেলা চলে, সেখানে অনুমান 
এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মেলায় ঘোড়|, উট, গরুবাছুর, মহিব, 
হাতী, গরুর গাড়ি আমদানি হয়। উত্তরপ্রদেশের বুদ্বাউন জেলায় 
কাকোরা গ্রামে কাতিক মাসে একটি বিরাট মেলা বসে। প্রায় চার- 
পাচ লক্ষ লোক মেলায় আসে। ঘরের আসবাবপত্র, বাসনকে।সন, 
জুতা, কাপড়গোপড় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। মাদ্রাজে গুণ্ট,র 
জেলায় কোটাপ্লাকোগ্ডায় মাসে মাসে একটি মেলা বসে। প্রায় বাট 
হাজার লোক মেলায় আসে। ইহা একটি পাহাড়ী অর্চল। মেলায় 
বাশ ও কাঠের গুড়ি আমদানি হয়। 
ইতস্তত ছড়ানে। গ্রাম 

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫ হাজার গ্রাম । এই গ্রামগুলির বৈশিষ্ট্য কি? 
সহরের সহিত ইহাদের পার্থক্য কোথায় ? 

গ্রামগুলি ইতস্তত ছড়ানো, রাস্তার পাশে সারিবদ্ধভাবে গ্রামগুলি 
গড়িয়া উঠে নাই। উত্তরবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ, দক্ষিণ- 
বঙ্গের ২৪ পরগন। জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে গ্রামগুলি খুবই ছাড়া- 


আমাদের সমাজজীবন ৮৫ 


ছাড়া । শুধু মাঠের পর মাঠ চোখে পড়িবে । উহারই মধ্যে ছোট 
ছোট গ্রাম। এযেন নদীব মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি দ্বীপ। একটি 
গ্রাম হইতে আব একটি গ্রাম বেশ। দূরে। ছুই গ্রামের মাঝে দেখ। 
যায় মাঠ, নারিকেল ও খেজুবগাছেব সারি | কয়েক ঘর চাষীপরিবার 
লইয়া এক একটি ছোট্ট গ্রাম। আবাব ঘনবসতির গ্রামও আছে। 





গ্রামের দৃষ্ঠ 


অনেকঘর মানুষ পাশাপাশি বাড়িতে বাস করে। অবশ্য এইগুলি 
চাষী গ্রাম নয়। মধ্যবিত্ত ও চাষী পরিবার মিলিয়া এইবপ গ্রাম 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এইবপ বধিষু গ্রামের মধ্যেই দোকানপাট, 
বাজার, স্কুল, ডাক্তারখানা, খেলার মাঠ দেখা যায়। . এইরূপ বধিষু, 


গ্রামের সংখ্যা বেশী নয়। 
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গ্রামগুলি সারিবদ্ধ না হইয়া এইরূপ ছড়ানো থাকে কেন? 
উত্তরবঙ্গ এবং নিম্নবঙ্গের গ্রামে বসতি ঘন নয়। আবার নিম্নবঙ্গে, 
বিশেষ করিয়! ২৪ পরগনা জেলায় গ্রামগুলির মধ্য দিয়া অসংখ্য খাড়ি, 
নদী-নাল। গিয়াছে । এই সব গ্রামের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামে 
মধ্যবিত্তের বাস খুব কম, বেশীর ভাগই কৃষক-পরিবার। এইরর্প গ্রামের 
মধ্যে সাধারণত দোকানপাট নাই, হাটও বসে না । গ্রামেব বাইবে এমন 
এক জায়গায় হাট বসে, যেখানে অনেকগুলি গ্রামের মানুষ আসিয়। 
জমা হইতে পারে। এই গ্রামগুলি আবার সহর বা] গঞ্জ হইতে বহু দূরে । 
পথঘাটও ভুর্গম। নিম্নবঙ্গের গ্রামগুলি তাই ইতস্তত ছড়ানো । 
কেরালার গ্রাম 

দক্ষিণবঙ্গের মত কেরালার গ্রামও ইতস্তত ছড়ানো এবং অসংবদ্ধ | 
কেরালার লোকসমাজ দেওয়াল-ঘেরা ঘরে বাস করে, ঘরগুলি বিচ্ছিন্ন, 





কেরালার গ্রাম 
বিক্ষিপ্ত; ইহার] সুসংবন্ধ নয়। ঘরের চারপাশে শন্কক্ষেত্র এবং 
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নারিকেল বাগান । নারিকেল বাগানের ছায়ায় ঘেরা বিভিন্ন বসতি। 
সম্ভবত ভৌগোলিক কারণে গ্রামগুলি স্ুসংবদ্ধ হইতে পারে নাই। 
নিয়বঙ্গের মত অসংখ্য খাড়ি ও নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত। ফলে 
গ্রামগ্ুলি ইতস্তত ছড়ানে। | বসতির চারিপাশে নারিকেল বাগান 
থাকাগ্ ঘরগুলি সারিবদ্ধ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। 
উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের গ্রাম, 

উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের গ্রামগুলি দক্ষিণবঙ্ত বা কেরালার 
গ্রামগুলি হইতে পথক। এই রাজ্য ছুইটির গ্রামগুলি সাধারণত ঘন এবং 
স্থসংবদ্ধ। বাড়িগুজি যেন একটি অপরটির গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে । 
বাড়িগুলিতে টালি ও খোল্পার চাল, দেওয়াল মাটির। শ্রামগুলিতে 
বনতি বেশ ঘন। উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত অঞ্চলে এবং 
পাঞ্জাবের নদী ও সেচ-প্রণালীর ধারে ধারে এইরূপ ঘন-বসতি, সুসংবদ্ধ 
গ্রামগুলি গড়িয়। উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে সব অঞ্চলে 
সেচের ব্যবস্থ। নাই, নদী-নাল। নাই, সেই সব অঞ্চলে কিন্তু বসতি খুব 
কম এবং গ্রাম প্রায় চোখে পড়ে না। অর্থাৎ সেচের সুযোগের সহিত 
গ্রামে গ্রামে জনবসতি কম বা বেশী হওয়! অনেকট। নির্ভর করে। 
'বিভিন্ন ধরনের সহর 
* পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম অসংখ্য, সহরের সংখ্য। মাত্র ১১৪টি । প্রথমেই 
. প্রশ্ন উঠে সহর কিজন্ত গড়িয়! উঠিল ? সহরের বৈশিষ্ট্য কি? 

লোকসমাজের প্রয়োজনেই সহরের স্থষ্টি। প্রাচীন যুগ হইতে 
আধুনিক কাল পর্যস্ত ভারতে নানা রকমের সহর গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
প্রথমেই উঠে বাণিজ্য-কেন্দ্রের কথা । বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সওদাগর 
ও কারিগরগণ একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং ফলে তাহাদের 
লইয়। সহর গড়িয়া উঠে। সেকালে তাম্লিপ্তি (বা আধুনিক তমলুক, 
মেদিনীপুর জেলা) এইরূপ একটি বাণিজ্য"-সহর ছিল। আবার কোন 
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কোন বাজার-কেন্দ্রে সহর গড়িয়া উঠে। বাজার-কেন্দ্রে নানারকমের 
কারিগর বাস করে। কেহ তাতের কাপড় বোনে, কেহ কাপড়ে রং করে, 
কেহ মাটির জিনিস, কেহ কাঠের পুতুল তৈয়ার করে। এই সব জিনিস 
সওদ| করিতে মানুষ বাজার-কেন্দ্রে আসে । কারিগরেরা স্থায়ী ভাবে 
বাজার-কেন্দ্েই বসবাস করে বলিয়! সহর গড়িয়া উঠে। নবাবী 
আমলে রাজদরবারকে কেন্দ্র করিয়! বধিষু সহর গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
উহাকে বল হয় “কোর্ট টাউন”, (0080 60%/)) | রাজধানীর 
সামস্ত-প্রভৃ, আমীর-ওমরাহ্‌» নবাব ও বেগম, সৈন্ত-সামস্তরাই ছিলেন 
কোট-টাউনের বাসিন্দা । রাজদরবারের অবস্থানের উপরই নির্ভর করিত 
এইরূপ সহরের স্থায়িত্ব। এইবপ বধিঞু জনবহুল সহর ছিল দিল্লী, 
আগ্রা, ঢাকা, মুশিদাবাদ প্রভৃতি । দীর্ঘকাল ঢাক। ছিলি বাংলাব 
প্রাধানী। ফলে ঢাকা এক বধিষণ সহপে পরিণত হইয়।ছিল। বণিক, 
কারিগর, নবাবের আমলা-কর্মচারী, সৈম্ত-সামস্ত মিলিয়। ঢাক। ছিল 
এক কমচঞ্চল সহর। কিন্তু বাংলাপ রাজধানী খখন মুশিদাবাদে 
স্থানাস্তরিত হইল, তখন হইতে ঢাকার পূব গৌর আর রহিল ন।। 
মুশিদাবাদদ তখন জমজমাট হইল | মুশিদাবাদেই নবাবের প্রাসাদ, 
আমীর-ওমরাহ» কর্মচারীদের বাড়িঘর, জগত শেঠের টাকর্শাল, 
বণিকদের গুদাম, কারিগরদের বসতি স্থাপিত হইল। উহার জনবসতি 
হইল বিপুল। ভারতবাসীর তীর্থযাত্রার স্পৃহ। স্ুবিদিত। পুণ্যসঞ্চয়ের 
জন্য বারমাসই ভারতবাসী বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে। তীর্ঘ্যাত্রীদের 
নানা প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত তীর্থস্থানে সহর গড়িয়া উঠে। তীর্থ- 
স্থানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করেন। এই ভাবেই পুরী, বারাণসী, 
গয়া, এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন সহরে পরিণত হইয়াছে । 

ইংরাজ আমলে কিন্তু নৃতন শ্রেণীর সহর গড়িয়া উিয়াছে যাহা পুবে 
ছিল না। ইংরাজ এদেশে রেললাইন স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমরা 
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জান। রেলপথের উপর ছোট-বড় সহর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
রেলস্টেশনগুলি রপ্তানি বাণিজ্যের কেন্দ্রা। স্টেশন হইতেই ধান, 
চাউল, পাট, মরিচ, তামাক, চামড়। প্রভৃতি বড় বড় সহরে বা বন্দরে 
চালান যায়। ফলে স্টেশনের আশেপাশে গড়িয়া উঠিয়াছে দোকান- 
পাট,*গুদাম, হাটবাজার | কয়েকট| প্রকাণ্ড রেলস্টেশন ব। জংশন 
আছে, যেখানে রেলগাড়ি মেরামত * করা হয়, যেখানে রেল ওয়ার্কশপ 
আছে এবং অসংখ্য রেলকর্মচারী এবং মজুর নিয়মিত বাস করে । ফলে 
এখানেও সহর গড়িয়। উঠিয়াছে। কোন কোন অঞ্চল আছে যেখানে 
. শিল্প কেন্দ্রীভূত পাটের কল, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ইত্যাদি । 
এই সব অঞ্চলে শত শত মজুর, কেরানী কর্মচারীর নাস। ফলে এই 
সব অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প-সহর, অর্থাৎ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া 
গঠিত সহর। শাসনকাধের সুবিধার জন্য ইংরাজ প্রদেশগুলি কম্েকটা 
শাসনতাস্ত্রিক ইউনিটে বিভক্ত করিয়াছে, উহাদের নাম জেল। 
(191001095 )। জেলার কেন্দ্রে স্থাপিত হইয়াছে আদালত, সরকারী 
আফিস, স্কুল, হাসপাতাল, দোকানপাট । ফলে একদল উকিল, 
মোক্তার, কেরানী, আড়তদার, দোকানদার, শিক্ষক, ডাক্তার 
জেল।-কেন্দ্ে ভিড় করিয়াছে। ইহাদের লইয়া এক নৃতন ধরনেব সহর 
গড়িয়া! উতঠিয়াছে। এগুলি আদৌ শিল্প-সহর নয়, শিল্প বা বাণিজ্যের 
কেন্দ্রও নয়ঃ তবু সহর। 

ইংরাজ আমলে সহরের একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে__গ্রামের সহিত 
সহরের সম্পর্কশুন্ততা । “অনুপস্থিত” জমিদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, 
গ্রাম-ছাড়া কৃষক যাহার! কলে কারখানায় মজুরি করে- তাহারাই 
হইলেন সহরের স্থায়ী বাসিন্দা । গ্রামের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ক্রমশ 
ছিন্ন হইয়া গেল। ইহাদের রুচি এবং সংস্কৃতি পালটাইয়া গেল। 
সন্থরে মানুষ এবং গ্রাম্য মানুষ যেন ছুই অচেন! রাজ্যের মানুষ হইলেন । 
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সহরে এমন অনেক লোক আছেন যাহার! গ্রাম কি বন্ত তাহ! আদৌ 
জানেন না, অথচ ছুই পুরুষ আগে হয়তে' তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই 
গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন । 
সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি ॥ 

গত ত্রিশ বত্সরে পশ্চিমবঙ্গে সহবের সংখ্য! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯২১ সনে সহরের সংখ্যা ছিল' মাত্র ৮৫ আর ১৯৫১ সনে 
উহার সংখ্যা দাড়াইয়াছে ১১৪। ১৯২১ সনে মোট জনসংখ্যার শতকরা 
১৫ জন ছিলেন সহরবাসী। ১৯৫১ সনে শতকরা ২৫ জন সহরবাসী। 

কিন্ত তার মানে কি এই যে পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত! খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ? পশ্চিমবঙ্রের লোকপমাক্ত কি বর্তমানে সনুরে হইয়া 
উঠিয়াছে ? এইবপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই | আজও শতকর। 
৭৫ জন মানুষ গ্রামেই বাস করে । শতকর। যে ২৫ জন সহরে বাস 
করে বিভিন্ন জেলায় তাহার! সমানভাবে বাস করে ন। | বেশীর ভাগ 
জেলাতেই সহরবাসীর সংখ্য। খুবই সামান্য । কলিকাত। বাদ দিয়। 
হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগন। এবং দাজিনিং জ্েলোয় সহরবাসী শতকরা 
২০ হইতে ৩০ জন, বধমান এবং নদীয়ায় ইহ। শতকর। ১০ জনের 
বেশী, আর বীরভূম, বাঁকুড়।, মুশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, 
জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর ও কোচবিহারে শতকর| ৯০ জনের ধেশী 
লোক গ্রামে বাস করে। অর্থাৎ বেশীর ভাগ জেলাতেই শতকরা ৯০ 
জন মানুষ আজও গ্রামেই বাস করেন । ম্ুুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 
লোকসমাজকে “সুরে?” মনে করিবার কোন কারণ নাই । 

ইহার কারণ কি? নাগরিকতার গতি এত মন্থর কেন ? সহরের 
সংখ্য/ এত কম কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে, পশ্চিমবঙ্ে 
শিল্পায়নের গতি মন্থর এবং শিল্পের বিকাশ অসমান। তোমরা ইতি- 


আমাদের সমাজজীবন ৯১, 


পূর্বে পড়িয়া যে, রাজ্যের শিল্প কয়েকটি অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত, ফলে 
সেই সব অঞ্চলেই সহরের সংখ্য। বেশী। বেশীর ভাগ জেলাতেই 
উল্লেখযোগ্য ভাবে কলকারখান। গড়িয়৷ উঠে নাই, ফলে উহার 
লোকসমাজ গ্রামের মাটিই আকড়াইয়। আছে। তাহ৷ হইলে গত ত্রিশ 
বসরে সহরবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে কেন? কেন শ্রাম-ছাড়। মানুষ 
আজও সহরে আসে? উহার কারণ কৃষির রিক্ততা। কুষি দীর্ঘদিন 
ধরিয়! অবনতির মুখে, বিপুল শ্রামবাসীদের কৃষি আর লালন করিতে 
পারে না। কৃষির রিক্ততা হইতে মুক্তিব সন্ধনেই লোক সহবে 
আসিয়াছে এবং আজও আসিতেছে । 


সহরের শ্রেণীবিভাগ 

পশ্চিমবঙ্গে সহবগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর। চলে। 
এই শ্রেণীবিভাগ হইতে আমর! সহব সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণ! 
পাইব। 

পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ সহরই আবাসিক ( ০91021769] 
(০৬05 )। উহার জেল! ব] মহকুম।-কেন্দ্র। ইহাদের সংখ্যাই ৬৭। 
এইরূপ আবাসিক সহর হইল বর্ধমান, কালন।. কাটোয়।, সিউড়ি, 
রামপুরহাট, বাঁকুড়।, বিষুপুর, মেদিনীপুর, তমলুক, উলুবেড়িয়।, 
বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, 
আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দাঞ্জিলিং প্রভৃতি । 

পশ্চিমবঙ্গের কিছু সহরকে বল! যায় শিল্প-নহুর (11107150191 
(0715 )। কয়েকটি শিল্প এই সকল সহরে কেন্দ্রীভূত। এইরূপ সহরের 
সংখ্যা ৩৩টি । শিল্প-সহরগুলির তালিকায় পড়ে চিত্তরগ্রন, বার্নপুর, 
রানীগঞ্জ, শ্রীরামপুর, হাওড়া, বজবজ, গার্ডেনরীচ, বাটানগর, টিটাগড়, 
নৈহাটি, হালিসহর, বারাকপুর, কলিকাতা প্রভৃতি । 


৯২ আমাদের সমাজজীবন 


পশ্চিমবঙ্গে কিছু সহর আছে যাহাকে বলা যায় খনি-সহর। 
প্রধানত কমলাখনিকে কেন্দ্র করিয়৷ এই সহরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই সহরগুলি হইল-_বরাকর, দিসেরগড় এবং নিয়ামতপুর । 
পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি সহর আছে ফাহাকে বল। যায় রেলওয়ে সহর। 
বড় রেলস্টেশন, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি কেন্দ্র করিয়। এই সহরগুলি গড়িয়। 
উঠিয়ছে। রেলওয়ে সহবগুলি নাম" আসানসোল, ওপ্তাল, খড়গপুর, 
কাচরাপাড়! এবং শিলিগুড়ি । 


কটিকাতার জন্ম-বৃত্তান্ত 

আমর। দেখিয়াডি যে বাণিজ্যকেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র, জেলাকেন্দ্, বড় 
রেলস্টেশন ধীবে ধীরে সহরে পরিণত হয় । আজ যাহা বড় সহর একদিন 
হয়তে। উতা ছিল একট। অখ্যাত গ্রাম, কিংবা জনবসতিহীন 
ততেপাস্তরের মাঠ” । এই প্রাসাদময়ী কলিকাতা মহানগরী-_ত্রিটিশ 
কমনওয়েলথের দ্বিতায় নগরীবপে যাহার খ্যাতি-_-একদিন ইহা! ছিল 
ছোট্র তিনটি অখ্যাত গ্রামের সমগ্ি মাত্র | 

প্রায় আড়াই শত বসব আগেকার কথ। | পাশাপাশি তিনটি 
গ্রাম-_স্তুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাত। | চারিদিকে বন আর বন, 
বাতাসে পচ। পাতার গন্ধ, ঝোপে-ঝাড়ে সাপ, রাত্রে বনের মধ্যে বাঘের: 
গর্জন। স্তৃতানুটি গ্রামে কয়েক ঘর তাতীর বাস। তার! স্ুত। কাটিয়। 
জীবিক। নিবাহ করে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর গ্রাম, ম্যালেরিয়ায় মানষ 
মরে অঢেল। এই স্ৃতানুটিতে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলী কুঠির 
কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯০ সনে একটি কুণি স্থাপন করিলেন। দেখিতে 
দেখিতে ক্ঙ্গলে-ভরা এই অঞ্চলে দোকানপাট, গঞ্জ গড়িয়া উঠিল। 
জর চার্নক এইভাবেই স্ুতানুটিতে কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। ১৬৯৮ সনে কোম্পানী স্থৃতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্বপুর-_ 


আমাদের সমাজজীবন ৯৩ 


এই তিনটি গ্রামের ইজার! নিলেন । এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই 
ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী কলিকাত। মহানগরী 
গড়িয়া উঠিল। 

বাগবাজারের খাল হইতে বড়বাজারের টাকসাল পর্যস্ত স্ুতানুটি ; 
কাস্টমস, হাউস পর্যন্ত কলিকাতা, আর কলিকাতার দক্ষিণে এখনকার 
কালীঘাট পর্যন্ত গোবিন্দপুর । গ্রামগুলিতে তখন জনবসতি খুবই 
বিরল। আলো-ঝলমল আজিকা'র চৌরঙ্গী সেদিন জঙ্রলময় ছিল। 
দিনের বেল। চৌরঙজ্গী দিয়। মানুষ হাটিতে ভয় পাইত। পালকি- 
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প্রাচীন কলিকাতার একটি দৃশ্য 


বেহারাদের ডবল ভাড়া দিয়াও পাওয়া যাইত ন| | জঙ্গলে ডাকাতের 
দৌরাত্য। এখন যেটা চিৎপুর, সেদিন সেখানে ন্দতীদাহের” চিতা 
জ্বলিত। এখন যেটা শিয়ালদহ, উহার গায়ে ছিল বৈঠকখানার 
গলাকাট। গলি। গলিতে মাথ। গলাইলেই মাথা কাটা যাইত, এমনি 


৯৪ আমাদের সমীজজীবন 


ভীষণ ডাকাতের উৎপাত। বিংশ শতাব্দীর কলিকাতার «এই সব কাহিনী 
কল্পনা মনে হইবে। ইহ! কিন্তু আদৌ কল্পনা নয়। অতীতের 
কলিকাতার এই ছিল অবস্থা] । 

তাহ! হইলে এই জঙ্গলময় গ্রামে চার্নক এবং ইংরাজরা কুঠি 
নিপ্নাণ করিলেন কেন? ইহার প্রধান কারণ হুগলী নদী। চার্নক 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন-__-এই হুগলী নদীই বাংলার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যপথ । 
আর হুগলী নদীর গায়েই স্তুতান্তটি। দেশে তখন মারাঠাদের উৎপাত, 
চতুর্দিকে দারুণ বিশৃঙ্খলা । মোগল সাত্্রাজ্য তখন ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। 
তাই এমন একট। জায়গার দরকার, যেখানে নিরাপদে বাস করা এবং 


মূ 


১ 





পুরানে! ফোর্ট উইলিয়ম__সামনে গঙ্গা 


বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব | হুগলী নদী পার হইয়া এই তিনটি গ্রামে 
হুট করিয়া মারাঠা বা অন্য কোন শক্রর পক্ষে হান। দেওয়া সহজ নয়৷ 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এই শ্রাম তিনটিতে নিরাপদে বসবাস করা 
সম্ভব। আর হুগলী নদী দিয়া সোজা সাগরে পাড়ি দেওয়াও 
সহজ । তাই কোম্পানী এই তিনট। গ্রামের ইজারা নিয়া বসবাস 


আমাদের সমাজজীবন ৯৫ 


নুরু করিলেন । ১৬৯৬ সনে হুগলী নদীর পারে তাহার! আত্মরক্ষার 
জন্য ছুর্গ নির্মাণ করিলেন। তদানীস্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে 
দুর্গের নাম হইল 'ফোট উইলিয়ম" | ময়দানের কাছে এখন যে ছুর্গটি 
আছে উহা কিন্তু আরও অনেক পরে নিত হইয়াছিল । 

টুস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুত বাড়িয়া গেল। স্থাপিত 
হইল নৃতন নৃতন অফিস। কোম্পানী তখন কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও 
সুতানুটির জমিদার । জমিদারির কাজের জন্য কাছারী বসিল। 
কোম্পানীর নান। অফিসে, জমিদারী কাছারীতে কাজকর্মের জন্য লোকের 
প্রয়োজন। গ্রামের লোক চাকরির জন্য কলিকাতায় আসিতে 
লাগিলেন । বাণিজ্যের জন্ত আসিলেন নান। দেশের লোক-_আরব 
মুনলমান, চীন।, আর্নেনিয়ান, পাশী প্রভৃতি। ইংরাজদের সংখ্যাও 
বাড়িতে লাগিল । 

জনবসতি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রভাবে বাস করিবার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন দেখ! দিল ; যথ।-_-পানীয় জল, হাটবাজার, দোকানপাট, 
হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তাঘাট, যানবাহন। ডালহৌসী স্কোয়ারের 
লালদীঘিটা পানায় ভর্তি । জল মুখে দেওয়। যায় না। মাত্র ২০ টাক। 
খরচ করিয়। দীঘির পাক ও পান। তোলা হইল । দীঘিতে মাছ ছাড়। 
হুইল। দীঘির চারিপাশে গড়। হইল কমলালেবু, শাকসবজি, 
তরিতরকারির বাগান। এখনকার সেন্ট জন চার্চের পৃবদিকের জায়গাটায় 
তৈরী হইল হাসপাতাল । উপাসনার জন্য সাহেবর৷ কয়েকটা গীর্জা তৈরী 
কর্বিলেন। জনবসতি আছে এমন এক একট। অঞ্চলে এক একটা বাজার 
গড়িয়া উঠিল, _শ্তামবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার, নতুনবাজার, 
বেগবাজার, ঘাসতলা বাজার প্রভৃতি | পাড়াগুলির নামকরণ 
হইল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া। মুচিদের পাড়াটা মুচিপাড়া। 
কুমোরদের পাড়া কুমোরটুলী। এই ভাবে কয়েকটা পাড়ার স্থ্ট 
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হইল-_দাইপাড়।, জ্রেলেটোল', পটুয়াটোল,, * কীসারীপাড়া, 
ভাতীবাগান প্রভৃতি । 

সাহেবর। স্বতন্ত্র পাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। বর্তমানের 
হেস্টিংস স্টাট হইতে সুরু করিয়। চীনাবাজা:র পর্যস্ত ইহার পরিধি! 
সাহেবপাড়ার উত্তরে বড়বাজার। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী বণ্কিদের 
বাস এই পাড়ায়। বড়বাজার ছাড়াইয়। সুতান্ুটি। বাঙ্রালীদের 
বসবাস এখানে । সাহেবপাড়ার ঘরবাড়ি ইটের | বড় বাজারেও ইটের 
বাড়ি তৈরী হইতে লাগিল। আর সুতানুটির বাঙ্গালীপাড়ায় সব 
মাটির বাড়ি। 

গ্রাম কলিকাতার দেহ হইতে ক্রমশ সহরের গন্ধ ফুটিয়া বাহির 
হইল। সওদাগরী অফিস, জমিদারী কাছারী, ইটের বাড়িঘর, গীর্জা, 
হাসপাতাল, দোকানপাট শ্রাম-কলিকাতার চেহারাটাই পালটাইয়। 
দিল। সহরবাসীর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্থাপিত হইল 
কাপড়ের দোকান, ওঁষধের দৌকান, আসবাবপত্রের দোকান, ঘইয়ের 
দোকান, সাবান-তেল, ছুরি-কাচির দোকান ইত্যাদদি। লোকসংখ্য। 
ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৬৯০ সনে স্ুতানুটিতে চার্নকের কুঠি 
স্থাপনের বিশ বৎসরের মধ্যে ১৭১০ সনে সহর-কলিকাতায় লোকদংখ্যা 
্াড়াইল দশ বার হাজার। মাত্র চল্লিশ বসরে ১৭৫১ সনে এই 
লোকসংখ্যা হইল চার লক্ষ নয় হাজার। 

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু হইতে সহর-কলিকাতার উন্নতি আরও 
দ্রুত হইল | হুগলী নদীর ছুই ধারে গড়িয়। উঠিতে লাগিল পাটকল। 
গ্রাম ছাড়িয়। মানুষ ছুটিয়। আসিল কলে কাজ করিবার জন্য | 
কলিকাতার অদূরে রানীগঞ্জে স্থাপিত হইল কয়লাখনি শিল্প। কলিকাতা 
হইতে রানীগঞ্জের কোলিয়ারী পর্যস্ত রেললাইন পাতা হইল। 
রেললাইন প্রসারিত হইল নান! সহর ও গ্রামে, কলিকাতা হইতে 
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বেললাইন পৌছাইল বোম্বাই এবং মাদ্রাজে। নূতন নূতন ঝকঝকে 
প্রশস্ত পাক। রাস্তা নিমিত হইল সহর-কলিকাতার চারিপাশে এবং 
শিল্পাঞ্চলে । ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়। কলিকাতার ক্লাইভ 
স্টাটে ( বর্তমান নাম নেতাজী স্থভাষ রোড ) স্থাপিত হইল সওদাগরি 
আফিন্ব এবং ব্যাঙ্ক | শত শত মানুষ এই সকল আফিস এবং 
ব্যাক্কে কাজের সন্ধানে ছুটিয়। আসিল। চাকুরে মধ্যবিত্তের 
আশা-ভরসার কেন্দ্র হইল কলিকাত।। ১৮৭২ সনে লোকসংখ্য। 
দাড়াইল ৪,৪৭,৬০১ জন এবং ১৮৮১ সনে (অর্থা মাত্র দশ বছরে ) 
এই সংখ্য। হইল ৭,৮৬,৮৬৪ জন। আর ১৯৫১ সনের হিসাবে 
কলিকাতার লোকসংখ্যা! দাড়াইয়াছে ২৫.৪৮,৬৭৭। 

কলিকাতা একটি প্রাচীন সহর। ইহার বয়স প্রায় আড়াই শত 
ব্সর । আজ এই মহানগরীতে প্রায় ২৬ লক্ষ লোকের বাস। বাড়ির 
গায়ে বাড়ি, বাড়ি বাড়ি বিজলিবাতি, কলে কলে জল. চতুর্দিকে 
অসংখ্য প্রাস্তা, অলিগলি, রাস্তায় মিনিটে মিনিটে ট্রাম-বাস। আজ কে 
বলিবে, আড়াই শত বসর আগে এই জায়গ।ট। ছিল বনজঙ্গল, পচ 
ডোব-নাল।, বাঘ, সাপ, চোব-ডাকাতে ভর। তিনটি অঙ্গান। গ্রাম । 


অনুশীলনী 
১। মাদ্রাজের গ্রামাঞ্চল সেকালে স্বয্ূংসম্পূণ ছিল, তাহ। কি করিয়া! 
বোঝ! যায়? 
তি 
২। বর্তমানে গ্রাম স্বয়ংসম্পুণ নয় কেন? 
৩। সহর গ্রামের উপর নির্ভরণীল কেন? 
৪| সহরের বাজার গ্রাম্য জীবনে কি পরিবর্তন আনিয়াছে ? 
৫ | গ্রামের মেলায় চাষীর! দল বীধিয়া যায় কেন? 
৬| নিয্ববঙ্গের এবং কেরালার গ্রামগ্ডলি ছাড়া ছাড় কেন? 
৭| অহর বলিতে কি বোঝ ? পশ্চিমবঙ্গে সহরের সংখ্যা এত কম কেন? 
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৮। হাওড়া, ছুগলী ও ২৪ পরগনার সহরের সংখ্য বেণী কেন? 
মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর সহরের সংখ্যা এত কম কেন? 

৯| চিত্তপ্গ্তন, বরাকর ও খডগপুর বড় সহর কেন? 

১০। জেলাকেন্দ্রে সহর গভিয়া উঠে কেন? মেলায় সহর গড়িয়া উঠে কি? 

১১ | ইস্ট উপ্তিগা কোম্পানী স্থৃতানুটি, গেবিন্দপুপ্ ও কন্সিকাতা য় 
বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন কবিলেন কেন ? 

১২। জনবসতি বৃক্ধি পাইলে নুতন সহবেব কি কি ব্যবস্থার 


প্রয়োজন হয়? 

১৩। কলিকাতার লোকসংখ্যা উনবি“্শ শতকে বিবাটঢ ভাবে বৃদ্ধি 
পাইল কেন? 

১৪ | কলিকাতায় চীনা, পার্শা, আর্সেনিয়ান গুভৃতিব আগমনের 
কারণ কি? 


১৫। কোন্‌ অবস্থায় গ্রাম বড হইয়া সহরে পরিণত হইতে পারে? 


শৃহ্যস্থানগুলি পুরণ কর £ 

(ক) নিমবগের গ্রামগুপি _--। 

খে) উত্তবপ্রদ্দেশের গ্রামগ্ুণি _--। 
€(গ) জপপাইগুডি একটি ___ সহর | 


(ঘ) চিত্তরঞুন একটি ___ সহর। 
() বরাকর একটি ___ সহ । 
(চ) কলিকাতা ---- গ্র।মগুলি কেশ্র করিয়া গভির! উঠিয়াছে। 


€ছ) -_-__ কলিকাতা নগরীব ভিন্তি স্থাপন করেন। 


সম্তম অধ্যায় 
পৃথিবীর কয়েকটি লোকসমাজ 


প্রকৃতি এই পৃথিবীকে বিচিত্র ভাবে গড়িয়াছে। ইহার কোন কোন 
অঞ্চল গভীর অরণ্যে আবুত। সার। বছর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়। অরণ্যে 
চিরহরিৎ বুক্ষের সমারোহ । কোন কোন অঞ্চলে দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি, 
কোথাও গ।ছপালার চিহ্মাত্র নাই। কোথাও মাইলের পর মাইল 
ধৃ-ধু রুক্ষ মরুভূমি, আবার উহারই মধ্যে স্থানে স্থানে শ্যামল মরগ্ঠান। 
মরুভূমিতে প্র৮গ গরম, ধুলার ঝড়ে দিগদিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়। যায়। 
আবার এমন দেশও আছে, খানে বারো মাসই শীত, শীতে জল 
জমিয়। বরফ হইয়। যায়, সার! বছর দেশ বরফে ঢাকা থাকে । অরণ্য- 
ভূমি, ভূণভূমি, মরুভূমি, বরফভুমি এমনি আরও অনেক বিচিত্র বিভিন্ন 
অঞ্চল রহিয়াছে । শতাধ্দীব পর শতাব্দী পার হইয়। গিয়াছে, কত 
সভ্যতার উ্থান-পঙ্ন ঘটিয়াছে, তবু আজও এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন 
লোকসমাজ বাচিয়। বৃহিয়াছে। কেহ উন্নত, কেহ ব। অনুন্নত জীবন যাপন 
করে। সবত্রই প্রকৃতিগ্ সহিত সংগ্রাম করিয়। লোকসমাজগুলি বাঁচিবার 
চেষ্ট। চালাইতেছে। বিভিন্ন লোকসম।জের জীবন নান! বৈচিত্র্যে ভরা | 
য্শহার! একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে, তাহাদের জীবন- 
যাত্র। মোটামুটি একই রকম । বুঝিবার স্থবিধার জন্য পণ্ডিতের! 
পৃথিবীটাকে কয়েকট। প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সব 
অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রা মোটামুটি এক 
রকম, উহাদের প্রাকৃতিক অঞ্চল (৪0019] [২০৪1০] ) বলা হয়। 
বিষুবরেখার নিকটে, উত্তরে ও দক্ষিণে যে সব অঞ্চল অবস্থিত উহা 
একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল, উহা! নিরক্ষীয় অঞ্চল নামে অভিহিত । দক্ষিণ 
আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলভাগ ও আমাজন অববাহিক।, আফ্রিকার 
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গিনি উপকুলভাগ ও কঙ্গে৷ অববাহিকাঃ দক্ষিণ এশিয়ার মালয়, পুর্ব- 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত । যে সব অঞ্চলে 
মাইলের পর মাইল তৃণভূমি অথচ আবহাওয়। নাতিশীতোষ্, উহাকে 
নাতিশীতোঞ্চ তুণভূমি অঞ্চল বলে। কোন কোন অঞ্চলে আবার তৃণভূমি 
আছে, কিন্তু আবহাওয়। খুবই উষ্ণ, উহ। উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল 'নামে 
পরিচিত | পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে সাহাব।, কালাহারি, আরব, থর 
প্রভতি মরুভূমি রহিয়াছে, উহাদের উষ্ণ মরু অঞ্চল বলে। যে সব অঞ্চল 
(যেমন গ্রীনল্যাণ্ড, উত্তর সাইবেরিয়। প্রভৃতি) প্রায় সার| বছর বরফে 
ঢাক! থাকে, উহ তুন্দ্র। নামে অভিহিত। যে সব অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু 
প্রবাহিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়, উহ। মৌসুমী অঞ্চল। ভারতবর্ষ, 
পাকিস্তান, ব্রঙ্গদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি এই অঞ্চলের 
অন্তর্গত । এইবপ আরও বহু প্রাকৃতিক অঞ্চল আছে। তোমরা ভূগোল 
বইতে ইহাব বিস্তৃত বিবরণ পড়িবে। সমাজজীবনেব আলোচনায় 
এই সব প্রাকৃতিক অঞ্চলে যে সকল লোকসমাজের বাস, তাহাদের 
জীবনযাত্রার বিবরণই প্রধান স্থান অধিকার করে। এখন, পুথিবীব 
কয়েকটি লোকসমাজের জীবনযাত্রার বিবরণ দেওয়। হইবে | 


অরণ্যভূমি ঃ মালয়ের লোকসমাজ 


মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি সংকীর্ণ দীর্ঘ 
উপদ্বীপ চোখে পড়িবে, উহাই মালয় ইহ। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অস্তরৃতি। 
সার। বৎসর এখানকার আবহাওয়া উষ্ণ, এখানে শীত খতু নাই। প্রায় 
সারা বুসরই এখানে বৃষ্টি হয়, ফলে পবতশঙ্গ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত 
দেশটাই গভীর অরণ্যে আবৃত। অরণ্যের মধ্যে বড় বড় গাছ, গাছের 
তলদেশে বেতের ঝোপ এবং নানা রকম জটপাকানো লতা এই গভীর 
অরণ্যে এদেশের আদিম অধিবাসীরা বাস করে। ইহাদের নাম সেমাঙ্গ। 
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মালয়ে ক্রমে আরও নান। জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছে ; যথা-_-চীনা, 
মুসলমান, ইংরেজ, ভারতীয় প্রভৃতি। 

মালয়ের আদিম অধিবাসী সেমাঙ্গদের রূপ ও জীবনযাত্র| দুই-ই 
বিচিত্র। তাহার]! নিগ্রে।দের মত খবাকৃতি, গায়ের রং কালচে শ্মামবর্ণ, 
নাকণ্চ্যাপ্ট, মাথায় ভেড়ার লোমের মত কুঞ্চিত কেশ। সেমার্গরা 
চাষব[স শেখে নাই, আদিম মানুষের মত ফলমূল আহরণ করাই ইহাদের 
প্রধান পেশ।। অবশ্য তাহার। শিকারও করে। ছুরিয়ান বৃক্ষের সবুজ 
ফল-ই তাহাদের সবচেয়ে প্রিয় খাগ্ঠ। জাম, বাদাম এবং নানারকম 
রক্ষমূলও তাহার। খাগ্চ হিসাবে গ্রহণ করে। 

মালয়ের জঙ্গলে একজাতীয় বুক্ষলত। একই স্থানে জন্মায় না। 
সমগ্র অরণ্যে ছড়ানে। থ।কে বলিয়। এই সমস্ত বৃক্ষলতার উপর 
নিভরশীল সেমাঙ্গদের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘ্ুরিয়! বেড়াইতে হয় _তাহাদের 
কান স্থায়ী বাসস্থান নাই। তাহাবা কোনস্থানে তিন চার দিনের 
অধিক খাস করে না। খতু অনুসারে এুক্ষলতাদির ফল জন্মে, 
সেমাঙ্গর। বিভিন্ন খতৃতে বিভিন্ন বুক্ষলতার বনে বাস করে । সেমাঙ্গরা 
বড় বড় দল পাকাইয়। কোন স্থানে বাস করেন ; কারণ, তাহ। হইলে 
প্রকৃ্তি-প্রদত্ত পরিমিত আহাধের অভাব ঘটিবে। তাহার| ছোট ছোট 
দুলে বিভক্ত হইয়াই বাস করে। শিশুসস্তান সহ কুড়ি-তিরিশ জনের 
দলকে বেশ বড় একটি দল বলিয়। গণ্য কর! হয়। শিকার ও ফলমূল 
সংগ্রহের ব্যাপারে এ সমস্ত দলের মধ্যে বিরোধ এড়াইবার জন্য 
দলঘঃলি নির্দিষ্ট এলাকায় কোন নিিষ্ট দলের আধিপত্য মানিয়। লয়। 
কুড়ি বর্গমাইল এলাক! জুঁড়িয়া একটি দল তাহার অধিকার বিস্তার 
করিতে পারে । পিতামাতা ও সন্তানাদির পারিবারিক সম্পর্কের উপর 
ভিত্তি করিয়াই এক একটি দল গঠিত হয় ও তাহার! প্রধানত ফলমূলের 
উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়। থাকে-_ প্রয়োজন হইলে কিংবা সুযোগ 


১০২ আমার্দের সমাজজীবন 


আসিলে শিকার করিয়া কিংবা! মাছ ধরিয়াও তাহারা খাইয়া বাচে। 
শিকারের খোজে কিংবা বৃক্ষমূলের সন্ধানে এক দল আর এক দলের 
এলাকায় প্রবেশ করিতে পারে ; কিন্তু দীর্ঘ ছুরিয়ান বৃক্ষে যে সবুজ 
কাটাওয়ালা ফল জন্মে, সেই ফল সংগ্রহ একমাত্র নিজ এলাকাবতা 
বুক্ষ হইতেই করা চলে। খাগ্ভসংগ্রহ কাধে ঘুরিয়। বেড়াইবার সময় এক 
দলের সহিত অন্য দলের সাক্ষাৎ .ও যোগাযোগ হয়; কিন্তু তাহা 
নিকটবর্তাঁ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, দূরবতীদের 
সহিত সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ একরকম নাই বলিলেই চলে । যাহাদের 
মধ্যে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ বেশী, তাহাদের লইয়। ছোট একটি 
গোষ্টীর পত্তন হয়। গোষ্টীতৃক্ত লোকের। নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ 
অন্নুভব করে ও একই ভাষায় কথাবার্তা বলে ; কিন্তু কিছ দূরবর্তা অঞ্চলেই 
ভাষা অন্যরপ এবং তাহাদের সহিত অন্ঠ ভাষাভাষীদের যোগ নাই 
বলিলেই চলে । সেমাঙ্গদের মধ্যে সেইজন্য কোন কৌমসমাজ (1591 
9090191 ) গড়িয়। উঠিতে পারে নাই। একটি ছোট সেমাঙ্গ' দলের 
পুরুষেরা অন্য দলের নারীদের বিবাহ করে ও বিবাহের পর কিছুকাল 
পত্বীর দলের সহিত বাস করে । পরে সে স্ত্রীসত নিজ দলে ফিরিয়। 
আসিয়া বাস করিতে সুরু করে। 4 

পূর্বে বলা হইয়াছে, সেমাঙ্গরা প্রধানত ফলমূলাহ।রী। প্রকাখ 
ছুরিয়ান বৃক্ষের ফলই তাহাদের প্রধান খাগ্য. মুলের মধ্যে ইয়ামের মূলই 
তাহারা বেশী খায়। ছরিয়ান বক্ষ তাহ।রা সম্পদ বলিয়া মনে করে ও 
বিভিন্ন দলের অধিকারে অনেকগুলি ছুরিয়ান রুক্ষ থাকে। দলঙুক্ত 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে আবার গাছগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ভাগ 
করিয়। দেওয়া হয়, অন্য দলের কিংব1 অন্য কাহারও বুক্ষের ফল আহরণ 
করা অপরাধ বলিয়া গণ্য কর! হয়। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাদের 
মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষের স্ষ্টি হয়। ছুরিয়ান বৃক্ষে যখন সবুজ ফল ধরে 
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সেমাঙ্গদের মধ্যে তখন সাড়া পড়িয়া যায়। সেমাঙ্গরা তখন সব কাজ 
বন্ধ রাখিয়! শুধু এই ফল আহরণ করে, আর মনের আনন্ৰে প্রচুর ফল 
ভক্ষণ করে। সেমাঙ্গ মেয়ের! ভবিষ্যতের জন্য ট্রকরিতে ফল সংরক্ষিত 
করিয়া রাখে । 

শ্নমার্জদের শিকারের প্রধান হাতিয়ার তীরধন্ক। বাঁশের ফালি 
কাটিয়। তাতার৷ ধারালো তীর বানায়, তীরে বিষ মাখানো থাকে। 
বনে বনে দ্ুরিয়। তাহারা খরগোশ, ই'ছুর, কাঠবিড়ালী, বুনো শুয়োর 
প্রভৃতি শিকার করে এবং উহাদের মাংস তাহার। খায়। লতার ফাদ 
পাতিয়। তাহার। পাখী ধরে। মাঝে মাঝে তাহার মাছও ধরে। পাম 
গাছের শুকনে। পাতা সরু কবিয়! তাহারা বল্লমের মত ব্যবহার করে, 
উহারই সাতাষ্যে মাছ গীথিয়। তোলে । 

সেমাঙ্জদের ছোট ছোট দলগুলি জঙ্গলের স্থানে স্থানে ঘর বাধে। 
তবে উহ। তাহাদের অস্থায়ী বাসস্থান, কেনন। এক স্থান হইতে আর এক 
স্থানে ফলমূল ও শিকারে সন্ধানে ইহাদের ঘুরিয়। বেড়াইতে হয়। 
ঘরগুলি বাশের তৈরী, ছাউনি পাম্‌ গাছের পাতার । বুষ্টিবুল অঞ্চল 
বলিয়া ছাউনি বেশ পুরু । মেয়েরাই ঘর ঠিতরী এখং ছাউনি বাঁধার 
কাজ করে। মেঝে হ্যাতসেঁতে বলিয়' শয়নের জন্য বাশের উচু মাচ। 
কানানো হয়। 

সেমাঙ্গদের অনুন্নত জীবনযাত্রার পাশাপাশি মালয়ে একটি উন্নত 
জীবনযাত্রাও ক্রমে গড়িয়। উঠিয়াছে। ইউরোগপীয়গণ এদেশে রবার- 
বাগিচ। স্থাপন করিয়াছেন । এই রবার-বাগিচায় মজুর হিসাবে খাটে 
ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের মানুষ। বর্তমানে মালয় পৃথিবীর বৃহত্তম 
ববার-উৎ্পাদক দেশ। ইউরোগীয়দেৰ আগমনের পূর্বে মুসলমান ও 
চীনারা মালয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে তাহারা 
ইউরোপীয়দের আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। বহুদিন 
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আন্দোলনের পর সম্প্রতি মালয়বাসীর। স্বাধীনতা লাঁভ করিয়। স্বাধীন 
নাগরিকদের মর্ধাদা লাভ করিতে পারিয়াছে। 

রবার বর্তমান যুগে এক অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য । মোটরগাড়ির 
চাকানিম্নাণে এবং আরও অন্যান্থ বহু কাজে রবার ব্যবহৃত হয়। রবার- 
বাগিচাগুলি হইতে ইউরোপীয়গণ প্রচুর অর্থ লাভ করিয়। থাকে।, 

রবার ছাড়। মালয়ে নারিকেল, সাণ্ড, আনারস, কলা, মশলা, 
তামাক প্রচুর উৎপন্ন হয়। কাঠের ব্যবসা ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতেছে । 
মালর হইতে বেত, বাঁশ, গ্যাটাপচ। বিদেশে রপ্তানি হয়। মালয় 
পুথিবীর বৃহত্তম টিন-উতপ।দক দেশ। 

বাবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে ছোট ছোট সহর গড়িয়। উঠিয়াছে। 
ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্ত। দিয়! মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। সহরে 
ইউরোপীয়, চীন।, ভারতীয় মসলমান প্রভৃতি নান। জাতি বাস করে। 
সহর হইতে দুরে, মালয়ের গভীর বনে সেমাঙ্গর। কিন্তু আজও 
যাযাবরের মত ঘুরিয়| বেড়ায় । 
কঙ্গো ও আমাজন অববাহিক। 

আফ্রিক। মহাদেশের কঙ্গে। অববাহিক। এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
আমাজন অববাহিক। মালয়ের মত নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তত । 
এখানেও বসরব্যাগী নিরবচ্ছিন্ন প্রীষ্ম । এখানেও প্রায় সারা বতসরই 
বৃষ্টিপাত হয়। মালয়ের মত এই অঞ্চলগুলিও গভীর অরণ্য এবং 
লতাপাতায় আবৃত থাকে । একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ হওয়ায় 
ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে বেশ মিল খু'ঁজিয়া পাওয়া যায়। 

কঙ্গে৷ অববাহিকায় পপিগ মী নামে একদল ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ বাস 
করে। ইহাদের গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ছোট ছোট কুঞ্চিত কেশ। 
গভীর অরণ্যে চাষবাস সম্ভব নয় বলিয়! শিকারই ইহাদের প্রধান 
পেশা ৷ তীরধনুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র ৷ সেমাঙ্গদের মত ইহাদের তীরেও 
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বিব মাখানে। থাকে । সেমাঙ্গদের মত ইহারাও বনে বনে যাযাবরের 
মত ঘুরিয়। বেড়ায় শিকারের সন্ধানে । পুরুষের। শিকার করে, মেয়ের! 
বন হইতে ফলমূল সংগ্রহ করে। পশুপাখীর মাংস এবং ফলমূল 
ইহাদের খাগ্ঠ। সেমা্গদের সহিত পিগ মীদের প্রধান শফাণ্ড কোথায় ? 
সেমাল্গর। প্রধানত ফলমূল আহরণকারী, আর পিগমীরা শিকারী । 
কঙ্গো অরণ্যের পশ্চিম অংশে কষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের বাস। ইহার] কিন্ত 
৮ষবাস শিখিয়াছে। জঙ্গল সাফ করিয়। ইহার। গম, ঘব, ভুটু। প্রদৃতি 





পিগমীদের বাসস্থান 
চাষ করে। বাড়িতে বাড়িতে কলাগাছ । পিগমীদের সহিত ইহাদের 
নিয়মিত বাণিজ্য চলে। পিগমীরা খাগ্শস্তের বিনিময়ে ইহাদের 
মাংস যোগায় । 
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দক্ষিণ আমেরিকার পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজনের অববাহিকার 
গহন অরণ্যে যে লোকসমাজ বাস করে, উহাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য 
কি? এখানকার লোকসমাঙ্গ চাষবাম শিখিয়াছে। বন পোড়াইয়!, 
গাছ কাটিয়! তাহারা জমি সাফ করিয়াছে । কাসাবা, ভুট্টা, আনারস, 
মিষ্টি আলু, আখ প্রভৃতি নানা জিনিস তাহারা উৎপন্ন করে। মায়ের 
মত এই অঞ্চলে ও ইউরোীয়গণ রবার-বাগিচ। স্থাপন করিয়াছে। 





রবার সংগ্রহ 


চাষবাস শিখিবার ফলে ইহারা সেমাঙ্গ বা পিগ.মীদের মত যাযাবর 
নয়। ক্ষেতের কাছেই তাহারা বাশের তৈরী বড় বড় মজবুত ঘর তৈরী 
করিয়াছে । ঘরের উপরে তালপাতার পুরু ছাউনি | প্রায় হুশ লোক 
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এইবপ একটি ঘবে বাস করে। এই ঘরের নাম- মালোকা। ঘরের 
মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট থাকে | ঘরের ঠিক 
মাঝখানে আগুন জালে । আগুনের ধোয়।য় মশ! থাকিতে পাবে না 3 
এই মশ। বড়ই বিষাক্ত । ঘবেব খ।ঠিবে উনুক্ত প্রাঙ্গণে তাহাবা মাঝে 
মাঝে *্ত্য করে । 

তৃণভূমি £ আমেরিকার প্রেইরী ও আর্জেন্টিনার লোকসমাজ 

এতক্ষণ অরণ্যভূমিব কয়েকটি লোকসমাজেব জীবনযাত্রার কথা 
বল। হইল। এবাবে তণভূমিব কথ শোন। 

উত্তব আমেরিকাব মধ্যাংশের সমভমিতে মাঠের পর মাঠ শুধু ত৭ 
আব ত্ণ; গাছপাল। নাই, বনজঙ্গল নাই। আমাদের বাংলাদেশের 
মত সবুজ ঘাস নয়, বোদে-পোভ হবিদ্রাভ ত৭। মাইলেব পব মাইল 
বিস্তৃত তৃণেব সমুদ্র। এইগুলিকে বলে উত্তব আমেরিকাৰ “প্রেইরী, 
(1১811155 ) | গ্রেইবী বলিতে উন্মুক্ত তণভূমি বুঝায়। এই অঞ্চল 
নাতিশীতোষ্ | শীতকাসে কিন্তু কনকনে ঠাওড।। আ্রীয়ে সাধারণত 
বৃষ্টিপাত হয়, তবে গড়ে মাত্র ১০ হইতে ৩০ ইঞ্চি । বুষ্টিপ।ত এত কম 
বলিয়া এখানে গাছপালা জন্মায় ন।. শুধু ঘাস জন্মে। 

প্রেইবীগুলি ব। তুণভ্তামতে বেড ইগ্ডিয়ানর। বাস কবে। ইউরো পীয়- 
দ্রেব আগমনের পুবে ইহাদের পুবপুরুষের। শিকার কবিয়। বেড়াইত। 
তীব-ধন্ুক ছিল তাহাদেব প্রধান অস্ত্র । মোট! চামড়ার কামিজ, 
পাতল' নবম চামড়াব তা, মাথায় পাখীর পালক-__ইহ।ই ছিল 
তাহার্দের পোশাক । দলপতিদের পোশাকে বেশ জগকজমক ছিল-_ 
কানে সোনার ছল, গলায় ঝিন্ুকেব মালা, মাথায় লাল-নীল-সবুজ 
বঙের পাখার পালকের মুকুট । 

সাদ চামড়ার লোকের। ক্রমে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। 
তাহাদের প্রভাবে রেড ইপ্ডিয়ানদের পোশাক এবং জীবনযাত্রায় অনেক 
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পরিবর্তন আসিয়াছে । এখন তাহার। কোট, প্যান্ট ওশ্টুপি পরে । মাথার 
লম্বা চুল ঘাড়ের উপর ঝুলিয়। থাকে । তাহার। পুবে অশ্বের ব্যবহার 
জানিত না। সাদ। চামড়ার লোকের। প্রথম এই অঞ্চলে অশ আমদানি 
করে। এখন অশ্রচালক হিসাবে রেড ইগ্ডিয়ানদের প্রথিবী-জোড়। 
খ্যাতি। তাহার। ক্রমে বন্দুকের ব্যবহারও শিখিয়। লইয়াছে! , 





1011! 
|| | 
ল্যাসো হাতে গো-পালকগণ 
পৃৰে রেড ইগ্ডয়ানর। ছিল শিকারীর জ্রাত (আফ্রিকার পিগমীদের 
মত ), বর্তমানে তাহার] গো-পালক (00%/০9০9%9) হিসাবে পরিচিত । 


প্রেইরীগুলিতে বড় বড় গো-খামার (0৪016-681700) গড়িয়া! উঠিয়াছে, 
ইংরাজীতে ইহাকে বলে “র্যাঞ্চঃ ([২81001)) ; র্যাঞ্চের মালিককে বলে 
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'র্যার্চার" (1২811017161) ৷ এক একজন র্যাঞ্চারের সহমশ্রাধিক গরু, খলদ 
৪ ষাঁড় থাকে। র্যাঞ্চারের অধীনে রেড ইত্িয়ানর। গো-পালকের 
কাজ করে। ঘোড়ায় চড়িয়। তাহার। তুণভূমিতে শত শত গরু চরাইয়। 
বেড়ায়। গরুগুলিকে বাঁধিবার জন্য তাহার] একরকম দীর্ঘ দড়ি 
ব্যবহাধ করে, উহার নাম ণল্যাসে।” (0859০) | সহরে গরু কেনাবেচা 
হয়। গো-পালকেরা মাইলের পরুমাইল ঘোড়ায় চড়িয়। গরুর পাল 
লইয়! সহরে যায়। পথেই বহুদিন. অতিবাহিত হয় ; রাত্রে তণভূমিতেই 
তাহার! তাবু খাটাইয়। বিশ্রাম লয়। সহরের বাজারে গরু-বিক্রয় শেষ 
, করিয়। স্ত্ী-পুত্রদের জন্য নানা উপহাব কিনিয়। লইয়। তাহার। ঘরে 
ফিরিয়া আসে। আমেরিকার সিকাগো সহরে গরুগুলি পবে চালান 
যায়। সিকাগে! সহর হইতে গরুর মাংস টিনে ভরিয়। দেশবিদেশে 
চালান যায়। এইভাবে প্রেইরীন গে|-পালকদের জীবন কাটে। 
তাহাদের ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্কুলে যায় না। তৃণভূমিতে যে 
কয়টি স্কুল আছে, সেগুলি খুব দূরে দূরে অবস্থিত। তাই বাড়িতেই 
ছেলেমেয়ের। লেখাপড়া শেখে । যাহারা স্কুলে যায়, তাহাদের বাহন 
অ্ন। প্রত্যেক স্কুলে তাই আস্তাবলের ব্যবস্থ! থাকে। 

আর্জেন্টিন। 

* উত্তর আমেরিকার প্রেইরীর মত দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পুরবে 
অবস্থিত আর্জেন্টনাতেও তৃণভূমি আছে, উহাকে “পাম্পা” বলে। 
প্রইরী এবং পাম্পাস__এই ছুইটি আমেরিকার নাতিনীতোঞ্চ তৃণভূমি 
অঞ্চল । 

আর্জেন্টিনা কিন্তু সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র। সাদ| চামড়ার লোকেরা এই 
অঞ্চলকে বিশেষ উন্নত করিয়াছেন । তাহারা এক একজন বিরাট 
জমিদার। কেহ কেহ দশ হাজার একর জমির মালিক। প্রথমে মেষ, 
অশ, গরু প্রভৃতি পশুপালনই স্থানীয় লোকসমাজের পেশা ছিল। 


১১০ আমাদের সমাজজ্ীবন 


ক্রমে ইহার। কৃষিকার্ধ শেখে। বর্তমানে আর্জেন্টিনার লোকসমাজ প্রধানত 
কৃষিজীবী, আর প্রেইরীর নোকসমাজ গো-পালক। দক্ষিণ আমেরিকার 
শস্তভাগ্ডার আর্জেন্টিন। | পাম্পাসে নান। ফসল ফলে-_গম, যব, ভু 
ইত্যদ্ি। আর্জেন্টিনার কৃষিজাত দ্রব্য দেশবিদেশে রপ্তানি হয়। 
এখানকার লোকসমাজ পশুপালনেও পারদশী, তবে তাহারা মেধপালক, 
প্রেইরীর মানুষদের মত গো-পালক নয়। বর্তমানে আর্জেরন্টিন। পুথিবীর 
দ্বিতীয় বৃহত্তম পণশম-উৎপাদক দেশ। ভেড়ার মাংস এবং পশম 
আর্জেন্টিন। প্রচুর পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি করে। প্রেইরীতে অশ্বই 
প্রধান বাহন, আর্জেন্টিনায় কিন্তু আধুনিক পরিবহণ-ব্যবস্থ। গড়িয়। 
উঠিয়াছে। রেলপথ, রাজপথ, এমন কি বিমানপথেও যাত্রী ও মাল 
চলাচল হয়। প্রেইবী ও পাম্প।সের একই পরিবেশ, কিন্ত উভয় 
লোকপম[জের জীবনঘাত্রায় কত পাথক্য। 
উঞ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল 

উত্তর আমেরিকার প্রেইর] এবং দক্ষিণ আমেরিকার আজেন্টিনার 
জলবারু নাতিশীতোঞ্চ। এই অঞ্চলকে নাতিশীতোষ্ণ তুণভূমি অঞ্চল 
বলে। পুথিবীতে আরও কয়েকটি ওণভূমি অঞ্চল আছে, যেখানে 
জলবায়ু উ্ণ। উহাকে উষ্ণ তুণভূমি অঞ্চল খলে। দক্ষিণ আমেরিকার 
ভেনিজুয়েল।, ত্রেজিল ; আফ্রিক।র সুদান অঞ্চল প্রভৃতি উষ্ণ ভৃণভূমির 
অঞ্চল বলিয়। অভিহিত । এখ।নে জলবায়ু খুবই উষ্ণ আবার বৃষ্টিপাতও 
অপেক্ষাকৃত বেশী। এই অঞ্চলে প্রকাণ্ড ল্বা, প্রায় ৯১০ ফুট উঁচ্‌ তৃণ 
জন্মে। মাইলের পর মাইল উচু তৃণের বন সাফ করিয়া চাববাস কর৷ প্রায় 
অসম্ভব। তাই এই অঞ্চলের লোকসমাজ প্রধানত যাযাবর এবং 
শিকারী । তৃণবনে হরিণ, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, হাতী প্রভৃতি পশু 
বিচরণ করে। এইসকল পশু শিকার করাই ইহাদের প্রধান পেশা। 
প্রেইরীর লোকসমাজের মত গো-পালন কিংবা আর্জেন্টিনার মত 


আমাদের সমাজজীবন ১১১ 


কৃষিকার্ধ শিখিতে পারে নাই বলিয়া ইহার! আজও যাযাবর এবং 
শিকারীর জীবন যাপন করে । 


মরুভূমির দেশের লোকসমাজ-_€েছুইন আরৰ 


ীভূমিব দেশ হইতে এখার ৮পে। মরুভূমিব দেশে। জল এবং 
আলো মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। , মরুভূমিতে আলো পরপর, কিন্ত 
'জলের একান্ত অভাব । 

গ্রথিবীব বৃহত্তম মরুভূমি আফ্রিকার সাহার! । যতদূর দৃষ্টি যায়, 
শু৫ বালু আরবালু। এ যেন বালুব সমুদ্র। দিগন্তে আকাশের সহিত 
এই বালুর জমুদ্র মিশিয়াছে। গাছপালা চিহমাত্র নাই, আকাশে 
একটি পাখীও উড়ে ন। | চাবিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম । মাঝে মাঝে 
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ধালিব ঝড় উাঠ। বেছুইন আরবগণ এই মরু- 
ক্াঁমতে বাস করে । বিচিত্র জীবন উহাদের । প্রকৃতির সহ্তি কি 
কঠোর উংগ্রামহ ন। ইহাব। কবিতেছে ! 

বেছুইন আববগণ খাধাবব | বাণিজ্য তাহাদের জীবিকা | উঢ 
তাহাদের বাহন । মরুডুমির উও্প্ত বালুর মধ্য দিয়! ইভাদের এক একটি 
দল চর্লাফের। কবে। কোন ফোন দঙে শতাধিক উট থাকে । একটির 
পু একটি সাবি ঝাঁধিয়। উট ৮লে। উটের পিঠে মেয়ে, পুরুব ও শিশুরা 
বসে । উটই বহন করে তাবু, খাসনপত্র, চামড়ার ব্যাগে জল, চামড়ার 
বস্তায় খাবার। দলপতি সকলের আগে একটি উটের পিঠে চড়িয়া পথ 
দেখাইয়। চলে। প্রত্যুবে সধোদয়েব পূর্বেই ভাহার। যাত্র। শুরু করে। 
ঘ৩ই বেল। বাড়িতে থাকে বালু ততই উত্তপ্ত হয় বলিয়া চলাফের! 
ছঃসাধ্য হইয়। পড়ে। রাত্রিতে মরুভূমির মধ্যেই তাবু খাটাইয়া তাহার! 
বিশ্রাম করে। মরুভূমিতে দিনে যেমন গরম, রাত্রে তেমনি ঠাণড|| 
বেছুইনরা তাই মোট। কম্বল সঙ্গে রাখে। 


১১২ আমাদের সমাজজীবন 

তাহাদের দেহ সুগঠিত, সুন্দর মুখী, নিবিড় কালে। চোখ । 
পুরুষের সাদ। আলগখাল্লার মত ঢোল জাম। পরে, মেয়েরা রডীন পোশাক 
ব্যবহার করে। সাদ। কাপড় দিয়। পুরুষেরা মাথা ঢাকিয়। রাখে। 
তাভাদের প্রধান খান্ঠ খেজুর, মাংস এবং রুট | চামড়ার ব্যাগে সযত্রে 
তাহার। জল সংগ্রহ করিয়া রাখে। 


্‌ না &] | 





মরগ্ঠান (ঘরের উপরে খোল! ছাদ ) 


উটই বেছুইনদের প্রিয়তম বন্ধু। উটের পিঠেই তাহারা যাতায়াত 
করে। বালুর সমুদ্রে উটই তাহাদের জাহাজ | উটের মাংস তাহারা 
খায়। উটের ছুধে পনীর হয়। উহার চামড়া দিয়া ব্যাগ ও তাবু 
এবং লোম দিয়! সুন্দর সুন্দর কম্বল তৈরী করে। « 


আমাদের সমাজজীবন ১১৩ 


বালুময় মরুভূমির স্থানে স্থানে প্রকৃতি নয়নাভিরাম মরগ্ভান 
(08319) স্ষ্টি করিয়। রাখিয়াছে। মরগ্ানে জলাশয়ে সবুজ জল, 
মাঠে সবুজ ঘাস আর সারি সারি খ্ভেরের গাছ। মরগানে জল থাকায় 
সেখানে চাববাসও হয়। চাষবাস সম্ভব বলিয়। এখানে একদল মানুষ 
স্থায়ী ,ভাবে বাস করে। তাহাদের ঘব্রগুলি মাটির, ঘরের উপনে 
খোলা ছাদ। রাত্রে ছাদে মাছুর বিচ্বাইয়। তাহ।র। বিশ্রাম 
করে। মরগ্াানে বেছুইনরা আসে বাণিজ্যের জন্য । কম্বল, মাংস, অদ্টি5 
পাখীর লোম ইত্যাদি বেচিয্ব। তাহার। সংশ্রহ করে খেজর, আট।, জল. 
কঠ এবং বন্দুক । এইরূপ কেনাবেচ। হয় লিয়। মকগ্ানে ছোট ছে।ট 
খাক্ষার এবং নগর গড়িয়। উঠিক্'ছে। নিগ্রো, ইহুদী ও বেছইন 
আরবগণ এই বাজারে কেনাবেচার জন্য মিনিত হয়। 

বেছুইন আরবর। সকলেই থে শ"স্তিপ্রিয় বণিক তাহ। নহে, ইহাদের 
মধ্য ছুধৰ ডাকাতের দলও আছে। এই ডাকাতের মরুভূমিতে 
বণিকদেবে উপর হামল। করিয়। আাহাদের সবন্ব লুঠ করিয়। নেয়। 
মিশরের লোকসমাজ 

মরুভূমির আর একটি দেগ মিশর । সহস্র ব্নপের প্রাচীন সভ্যতার 
শখুলাভূমি এই দেশ । 

, আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব দিকে লোহিত সাগর ও সাহার। মরুভূমির 
মধ্যে নীলনদ বহির। চলিরাছে। চারিদিকে রুক্ষ ধু ধু মরুভূমির মধ্যে 
নীল্নদের ছুই পাশ জড়িয়া ঘন সবজের লঙ্ব। একটি উপত্যক। রহিয়াছে। 
প্রতিবসর একটি নির্দিষ্ট সমরে নীলনদে বান হর এবং ছুই পাশের 
অনেক দূর পর্বস্ত সান বানের জলে ভাপিয়। যায়। তার পর কমিতে 
বমিতে বন্যার জল যখন একের।রে কমিয়। যায়, তখন মাটির উপর প্রচুর 
পলিমাটি পড়িয়। থাকে । আশ্দব এই পলিমাটিতেই চাববাস করিয়া 
মিশরের “কেলাহীন? (€9119110 ) সোনার ফসল ফলায়। মিশরের 

৮ 
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চাষীদেরই “ফেলাহান? বলে। শত শত বৎসর ধরিয়া ইহারা মান্ধাা 
আমলের পুরানে। কৃষিপদ্ধতিই জআকড়াইয়। আছে। লাঙ্গলই ইহাদের 
চাবের হাতিয়ার। ইহারা প্রধানত উৎপন্ন করে ধান। নীল নদ 
হইতে ছোট ছোট খাল কাটিয়। ইহাব। জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করে। 
কোন কোন অঞ্চলে নদার জ্ছা ধহন কপিয়। আনিয়া মাঠে ঢালিয়। 
দেয়। ইউরোপায়দের আগমনের পরে মিশরে তুলার চাবও হইতেছে। 
মিশরের তুল। পৃথিবার শ্রেষ্ঠ তূলা। মরুভূমির দেশে একটি নদী কত 
উপকারে আমিতে পারে তাহারই পুৃষ্টান্ত মিশর | এইজন্যই মিশরকে 
বল! হয় “নালনদের দানঃ। নালনদের কল্যাণেই মিশরের মানব এক 
উন্নত জীবনযাত্র। গড়িয়। তুলিতে পারিয়াছে। নালনদের কোলেই 
মিশরের প্রাচান সভ্যতার স্থচন। | 
পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার লোকসমাজ 

মিশরের স্টায় অস্ট্েশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল উবু মরুভূমি 
মরু অঞ্চলে লোকবলঙি দেশের অন্যান্য অংশ হইতে অনেক কম । 
বিজ্ঞানের কল্যাণে এই অঞ্চলের লোকসমাজ আজ এক উগত জাবনঘাত্র। 
গড়িয়। তুলিয়াছে। উহা আলোচনা করিবার পুৰে অস্ট্রেন্য়ার আদিম 
অধিবাসারা কি ভাবে জীবন যাপন করে তাহা জান। দরকার । ক্যাপ্টেন 
কুকের আবিষ্ষারেপ সময় অস্টেলিয়ার এক আদিম সমাজ-ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল। আজিও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর সেই পুরান 
জীবনযাত্রাই আকড়াইয়! আছে। 

আদিম অধিবাসীরা দেখিতে কুশ্রী। তাহাদের গায়ের রং তীষাটে, 
নাক চ্যাপ্টা, মুখ দাড়িগোফে ভর|। কোমরে এক টুকরা বস্ত্রধণ্ডই 
তাহাদের পরিচ্ছদ। শিকারই তাহাদের পেশা । শিকারে তাহাদের 
দক্ষতাও অসাধারণ । তাহারা এক চমতকার অস্ত্র ব্যবহার করে, উহার 
নাম- বুমার্যাঙ্গ (0909100518195 ) | ইহা! একটি বাকানে। কাঠের 
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তৈরীভারী অস্ত্র। আদিম অধিবাসীরা এই বৃমার্যাঙ্গ এমন স্থুনিপুণ 
ভাবে ছু'ড়িতে জানে যে, ইহা লক্ষ্যবস্তকে আঘাত করিয়। পুনরায় 
তাহারই কাছে ফিরিয়। আসে। বুমার্যাঙ্গের সাহায্যে তাহার। পশু 
পাখী এমন কি মাছ পর্যস্ত শিকার করে | 

অহার| বাস করে ছোট ছোট মাটির ঘরে। ঘাস ও লতাপাত। দিয়। 
সেই ঘরের ছাউনী তৈরী হয়। তাহার৷ প্রায় সকলেই ছুরি দিয় কাটিয়া 
নিজেদের শরীরের উপর নান। লতাপাত।, জীবজন্ত আকিয়। রাখে। 

ক্যাপ্টেন কুকের আবিষ্কারের পরে প্রথমে ইংরেজগণ এবং পরে 
ক্রমান্বয়ে অন্যান্য ইউরোপীয়গণ দলে দলে আসিয়া এই দেশে বসতি 
স্থাপন করে। আদিম অধিবালীদের সংখ্যা ক্রমশ হাস পাইতে 
থাকে। বর্তমানে আদিম অধিবাসী অপেক্ষা সাদা চামড়ার লোক- 
খ্যাই বেশী । 

উনিশ শতকে (১৮৯২ সন) পশ্চিম অস্ট্লিয়ার মরুভূমির মধ্যে 
সোনার'খনি আবিষ্কৃত হয়। সোনার লোভে দলে দলে লোক এই 
অঞ্চলে আপিতে থাকে । ক্রমে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে খনি হইতে 
প্রচুর সোন। উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়। ইহারই ফলে কুলগাডি 
€(.0০968159116) এবং কালগুলিতে (18199091116 ) সুন্দব 
খনে-সহর গড়িয়! উঠিয়াছে। লক্বা লম্বা চিমনি, আধুনিক যন্ত্রপাতি, 
মজুরদের বস্তি__খনি-সহরের সুপরিচিত রূপ এখানে চোখে পড়ে। 
এখান হইতে সোন। বাহিরে রন্তানি হয়। আস্তর্নহাদেশীয় রেলপথ স্থাপন 
করি পশ্চিম ও পূর্ধ অস্ট্রেলিয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে 
সমুদ্রপথে জাহ্মজে পশ্চিম অস্ট্লিয়ার রাজধানী এবং প্রধান বন্দর 
পার্থ হইতে দেশবিদেশে যাওয়া যায়। শুধু রেলপথ এবং জলপথেই 
নয়, বিমানপথেও পশ্চিম অস্টেলিয়। হইতে মহাদেশের বিভিন্ন অংশে 
যাতায়াত সম্ভব হইয়াছে। 
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মরুভূমির নলোকসমাজ জভোশ সমস্যারও অ্ুমমাধান করিয়াছে । 
বাজধানী পার্খের বড বড জলের চৌবাচ্চা হইতে পাইপ বসাইয়। 
চারশত মাইল দ্ূববতা খনি-সহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা কবিয়াছে। 
খনি-সহনেব মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে পার্ক এবং উগ্ভান | হাজাব হাজাব 
লোক এখানে বসবাস কবে। 


বরফের দেশের লোকসমাঁজ 

পৃথিবীর কোন কোন অংশ যেমন মরুভূমি, তেমনি ইহাব কোন 
কোন অংশ বরফভূমি । মরুভূমিতে সার! বত্সর প্র৮গু গবম, ববফেব 
দেশে প্রচণ্ড শীত। শীতে সমুদ্র, নদীনালার জল জমিয়! বধ হইয় 
যায়। মনে হয়, কেষেন সার দেশটাব উপব একখ।নি সাদা ববফেব 
চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে। বরফের দেশে বাস কবে নান। লোকসম।জ-__ 
এস্ষিমো, ল্যাপ, ফিন ও সামোয়েদ ইত্যাদি । গ্রীনল্যাণ্ড, ফিনল্য। গু, 
উত্তর সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশ এই প্রাকৃতিক অঞ্চলেন অন্তর্গত | 
ইহাকে তুজ্্রা অঞ্চল বলে। 
এস্ষিমে। 

গ্রীনল্যাণ্ডে যে লোকসমাজ বাস করে, উহ।ব ন'ম এাক্কমো। 
প্রায় সার! বছরই এই দেশ বরফে ঢ।কা থাকে । শীতেন ভিন মান 
এখানে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি, আব গ্রীষ্মের তিন মাস নিবি পিন! 
এখানে বৃষ্টি হয় না। চাষবান স্বভাবতই অসন্ভব। এই প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অনুযায়ী এক্ষিমোবা নিজেদেব জীবন গভিয়া ভুলিস'ছে। 
পরিবেশের সহিত লোকপমাজ আশ্চবভাবে নিক্জকে খাপ 
খাওয়ায়! নেয়। 

বরফের দেশে গাছপাল নাই, তাই এক্ষিমোদেব বরফের ঘবে বাস 
করিতে হয়। বরফখণ্ড পর-পর বৃত্তাকারে সাজাইয়। ঙ।হাব। 'ঘব 
তৈরী করে। ঘরে বরফের একটিমাত্র জানালা, সংকীর্ণ স্ুড়ঙ্গ-পথে 


আমাদের সমাজজীবন ১১৭ 


হ।মাগুড়ি দিয়া ঘরে ঢুকিতে হয় | ঘরের ছাদ চামড়ায় ঢাকা । ইহাতে 
ঘব গরম থাকে । মেঝেতে চামড়া বিছানো । এই বরফের ঘরকে 
বল। হয়_ ইগলু (05109০9)। এই ঘর বেশ গরম। বরফের দেশের 
উপষ্!গী পরিচ্ছদ তাহাদের গায়ে। মাথ। হইতে প। পর্যস্ত সবাঙ্গ 
লোদেব পোশাকে ঢাক। থাকে ; শুধ নাক, চোখ ও মুখ খোল থাকে। 
পয়েথাকে চামড়ার জতা | , 

এক্িয়োব। শিকাবা। শিকারদ্ধারাই তাহার! খাগ্ভ ও জীবিকার 





ইগলু 


সংস্থান কবে। মাহাদের পক্ষে চাষবাস করা সম্ভব নয়, তাহাদের শিকার 
কিংব। পশুপালনই প্রধান পেশ।। তীরধনুক এবং লম্বা বল্পম এক্ষিমোদের 
হাতিয়ার । এই হাতিয়ারের সাহায্যে তাহার। সীল, ওয়ালরাস এবং 
মাছ শিকার করে। সীল তাহাদের জীবনের অনেক প্রয়োজন মিটায়। 
তাহার। সীলের মাংস হইতে খাগ্ঠ, চামড়| হইতে বস্ত্র, চবি হইতে 
তেল সংগ্রহ করে। 
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এস্ষিমোদের দেশে রাস্তাঘাটের কোন ব্যবস্থ। নাই। যাতায়াতের 
জন্য তাহারা শ্লেজগাড়ি ব্যবহার করে। বরফের উপর দিয়া লোমশ 
কুকুরেরা গাড়ি টানিয়া চলে । বেছুইনদের যেমন উট, এস্ষিমোদের 
তেমনি কুকুর প্রিয় সাথী । প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শিকারের সন্ধানে 
শ্লেজগাড়িতে চড়িয়! এক্ষিমোরা বরফের দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিকার 

গ্রহ করিতে না পারিলে তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে ? 

বসন্তের আগমনে আ্ীনল্যাণ্তের রূপ বদলাইয়। যায়। তখন বরফ 

গলিতে থাকে । সমুদ্র, নদীনালা জলে ভরিয়! যায়। বরফের ঘর হইতে 
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বাহির হইয়। এক্ষিমোরা স্ত্রীপুত্র সহ চামড়ার তৈরী হালক! নৌকায় 
শিকারের সন্ধানে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে যাতায়াত করে। 
এই চামড়ার নৌকাকে বলে “কয়াক? (8৪5৪1 )। গ্রীষ্মে তাহারা 
বরফের ঘরে বাস না করিয়া চামড়ার তাবু খাটাইয়া উহার মধ্যে বাস 
করে। গায়ে কিন্ত তখনও থাকে চামড়ার পোশাক- কেননা, শ্রীম্মেও 
ওদেশ বেশ ঠাণ্ডা । 
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কাঠ বা অন্য কোন জ্বালানীর অভাব থাকায় এক্ষিমোদের মধ্যে 
রান্নাবান্নার ব্যবস্থা থাকে না। চধি তাহাদের খুব প্রিয় খাগ্ভ। শীতের 
দেশে চবি খাগ্ভ-হিসাবে উপযোগীও বটে__কেনন।, চবি দেহে উত্তাপ 
সঞ্চার করে। মাংস বা মাছ তাহার] কাচাই ভক্ষণ করে ; তাই তাহাদের 
নাম শুস্কিমো অর্থাৎ কাচা মাংস ভক্ষক। 
ল্যাপ ূ 

ইউরোপের উত্তরে ল্যাপল্যাণ্ডে এস্ষিমোদের মত অন্য একটি লোক- 
সমাজ বাস করে, উহারা হইল ল্যাপ। এসক্ষিমোদের মত ল্যাপরা-ও 
বরফের দেশে বরফের ঘরে বাস করে। তাহাদের জীবনযাত্রাও 
এক্ষিমোদের অনুরূপ | এক্ষিমোদের মত ল্যাপরা-ও শিকারী । তবে 
ল্যাপল্যাণ্ডের স্থানে স্থানে ঘাস জন্মে। এই সামান্য ঘাসের পূর্ণ স্থযোগ 
গ্রহণ করিয়। ল্যাপগণ শ্ুবৃহৎ লোমশ বগ্মা-হরিণের ( 8২০1770521) 
পাল পোষে। বেছুইনদের যেমন উট, ল্যাপদের তেমনি বন্না-হরিণ। 
তাহার্দের শ্লেজগাড়ি টানে বল্প!-হরিণ। বন্না-হরিণের সুমা মাংস 
তাহার। ভক্ষণ করে। উহার চামড়। হইতে পোশাক, ছুধ হইতে পনীর. 
5 ডু হইতে হাতিয়ার, আর নাড়ীভূ ড়ি হইতে দড়ি তৈরী হয়। 

' উঞ্চ পূর্ব-উপকুল অঞ্চল £ উত্তর চীনের লে।কসমাজ 
২ তোমর। মরুভূমির দেশের কথ। পড়িয়া, যেখানকার আবহাওয়। 
অতিশয় উষ্ণ এবং যেখানে বৃষ্টি বহু বছর পরে হয়তো! একবার মাত্র 
হয়।, পুথিবীতে আবার এমন অঞ্চলও আছে, যেখানকার আবহাওয়া 
খুবই উষ্ণ, জমি রুক্ষ, কিন্তু গ্রীষ্মে কিছু কিছু বুষ্টি হয়। প্রাকৃতিক 
অঞ্চল বিভাগে এইরূপ অঞ্চল উঞ্ণ পূর্ব-উপকুল অঞ্চল বলিয়া পরিচ্ত। 
উত্তর চীন, জাপানের দুক্ষিণ ভাগ», অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশ, 
আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকুলভাগ, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে এবং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশ এই অঞ্চলের অস্তর্গত। উত্তর চীনের 
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লোকসমাজের জীবনবাত্র। হইতে আমরা এই প্রাকৃতিক অঞ্চসের 
একট সাধারণ ধারণ। লাভ করিতে পালি। 

উত্তর চীনের বৃহত্তম নদী হে।য়াং হে।। পুথিবীর দশটি হৃপ্ুম 
নদীর ইহ! অন্ততম | ইহার আর এক নাম পীত নদী । প্রায় চার হাজ।এ 
বছর আগে হোয়াং হে। নদীর তীরে চানের ম।নুষ প্রথম সভ্যত। গ্ডিয়। 
তুলিয়ছিল। ঢানের “বিজ্ঞ ব্যক্তি” কনফিউপিয়াস এই অঞ্চলেই 
জন্মগ্রহণ কৰিয়াছিলেন। এই হোয়াং হে। নদার কোলেই উত্তর চীনের 
লোকসমাজ বাস করে। চার হাজার বছর আগে ইহাদের পুবপুরুবেব। 
এখানে ঘর বধিয়াছিলেন, মাট চাষ করিয়। ফনন ফলাইয়াছিলেন । 
কুবিকারে চার হাজার বহ্ছরের একটান। অভিচ্ছতা রহিয়াছে এই 
স্বপ্রথচীন লোকনমাজের | 

»ন ঘেন দুইটি দেএ-_উন্তর চীন ও দক্ষিখ চীন। উভয় অংন্দেল 
মধ্যে পার্বক্য স্পট চোখে ধর। পড়ে । ত্রয়োদশ শতকে ভেনিসের পর্টপ 
মার্কে। পোলো ইহ| লক্ষ্য করিয়। ছুই অংশের ছুইউ নাম দিয়াছিলেন -- 
ক্যাথে (উত্তর চীন) এবং মঞ্জি (দক্ষিণ চান)। দক্ষিণ চীন শস্ত- 
শ্যামল, উত্তর চান রুক্ষ বাদামী দেশ। বসন্তে দক্ষিণ চীনের মাঠ সবুজ 
শন্যে ভরিয়া! উঠে, উত্তর চীনের মাঠ তখন খ। খ। করে, মাঝে মাঝে 
বালুর ঝড় উঠে। বসন্তে দক্ষিণ চান উষ্ক, উত্তর চীনে তখনও শীত'। 
দক্ষিণ চীনে বারে। মাস চাষ হয়, উত্তত্ চীনে বছরে মাত্র তিন-চার 
মাস কৃষিকাষ চলে । 

জমি রুক্ষ হইলে কি হয়, উত্তর চীনে জনসংখ্যা বিপুল। জনস্‌ংখ্য।- 
বৃদ্ধি চীনের এক প্রধান সমস্ত! । এত ঘন লোকবসতি পৃথিবীর অন্য 
কোন দেশে নাই। অথচ চাষের জমি সেই অনুপাতে খুবই কম। এই 
স্বিশাল দেশের মাত্র এক-দশমাংশ জমিতে চাষ হয়। জল ছাড়া চাষ 
হয় না, কিন্তু উত্তর চীনে বছরে গড়ে মাত্র ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। 
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ন বৃষ্টিব জন্য দেশে ঢুভিক্ষ ঘটে । ১৮৭৬ সনেব দুভিক্ষেন কথ। পড়িলে 
শিহবিষ। উঠিতে হব। পন্পব তিন বসব এক ফৌট! কৃষি নাই। 
* ঠেব পন মাঠ ফাঠিয্র। চৌচিব। শনি বতসসব্যাগী এই ছুনিক্ষে প্রয 
এল কে টি মানুষ মানা যা। ১৯২০-২৯১ সনে আবাব দ্ভক্ষ ঘটে। 
এক 67 টি নাই। এই তণ্ভক্ষে প্রায় ৫০ পক্ষ মাভিষ মালা খ। 
তন 5ষ্টিব লাবান অপব পিঠ বন্য! । খবতে। 5 হোরাং খে। নদাল্ত 
মবো মঝে জুবত সন্যু। হয। মাঠে পব মাঠ জণো ডুবিয। ফাষ। 
**্চমবন্জেল দাণমাদাপিন মতি তে যাং ভে। উত্তব চানেব 'ঃখ নদা?। 
প্র5স-" প্র শিব বিকন্ধে সংগ্রাম কবিষা শতাবীল পব শঠাব্দী 

উ.-চ৮ এন” লোকপম।জকে বাট্বাব ব্যবস্থ। ববিতে ভ্ইযাছে | শমি 
«0 ক বেশী _এই অবস্থাধ স্বাবতই তাহ।পুদপণ জমিতে সবাধিক 
পি? এ" +17 উতপ নেন চেঞ। কবিতে হয। বাধ্য হই-1 তাহাব। 
তাত শাভাক ৮৭ প্রণ।য1ৰ (71765175155 04111৬61017 ) আশ্রয 
গঘ চৈ | এভইকু জনি ভাঠাবা ফেলিব। লাখে ন। | বাঁধপগ্তনি। সক মক, 
নম: এবজন €5 কচনিতে পাবে । বড বাধে বেশী জমিলসাত7, 
» ই এই ব্যবস্তু। | শন্ত'ব ধাবে ধাবে পবস্ত চাখ ভয। যেখানেই সম্ভব, 
€সখখ নেহ ৬াহাব। চাষ কবে। চাষের কাজে বলদ, খন্চব ও গাধ। 
লহ হ্য। ভামাদেন দেশে চাবীদেব মত হাত দিষ। ভাঠাব। 
স্সল্ কাটে। 

ট্রান্নব ডন্া সাব লাগে। সাব সংগ্রহেব এক অভিনব পদ্ধতি এখানে 
প্রচলিত । ম.নুষেব মল তাহাবা সাবকপে ব্যবহাধ কবে। বড বড 
শাঠে মন সযত্বে সংগৃহীত হর। সহ্বে প্রতির্দিন সকালে বাড়ি বাডি 
হুখ্য়। তাহাব। মল সংগ্রহ. কবে, তাখপব এই মল লইয়া! ঘোডাব গাড়ি 
বা নৌকাব মিছিল চলে গ্রামেব দিকে । এই মল শুকাইয়া তাহাবা সাব 
তৈবী কবে। বলা বাহুল্য, এই সাব দামেও সম্তা | 


গে 
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এই ভাবেই উত্তর চীনের লোকসমাজ খাগ্ঠ উৎপাদন করে। এই 
অঞ্চলের প্রধান ফসল গম | গম ছাড়া জওয়ার, বালি, সয়াবীন ও মিষ্টি 
আলু উৎপন্ন হয়। ধানী জমি সবই দক্ষিণ চীনে। তাহাদের প্রধান 
খান গম, সয়াবীন ও সবজি । বাহির হইতে তাহারা চা, তেল ও লবণ 
আমদানি করে। দক্ষিণ চীনের পার্বত্য অংশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয় । 
চাঁপান চীনাদের প্রাত্যহিক অভ্যাস । চীনাদের চায়ে কিন্ধ ছুধ ব' 
চিনি থাকে না। 

চীন রেশমের দেশ। পুধিবীর বিভিন্ন দেশে চীনা রেশম রপ্তানি 
হয়। বাড়ি বাড়ি তত গাছ। তুত গাছে গুটিপোকার চাষ হয়। 
উত্তর চীনেও রেশমের চাষ হয়। স্থানীয় লোকসমাজের ইহা অন্যতম 
জীবিকা । সাধারণত মেয়ের গুটিপোকার চাস করে। উত্তর চীনের 
কোন কোন অংশে তৃলারও চাৰ হয়। 

উত্তর চীনের লোকসমাজ প্রধানত কৃষিজীবী। শতকরা প্রায় ৮০ 
জন লোক গ্রামে বাস করে। মাটির ঘরে তাহাদের বাস। বাঁশের 
উপর মাটির আস্তরণ দিয়া তাহারা বেভা তৈরী কবে- যেমন আমদের 
চাষীরাও করে। ঘরের ছাদ হয় মাটির কিংব! খড়ের | 
বিপ্লবের পরে 

১৯৫০ সনের বিপ্লবের পরে চীনের জীবনে এক নূতন অধ্যায় স্থুরু 
হইয়াছে । নয়া চীনের কমিউনিস্ট সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্য নব নব পরিকল্পন1 গ্রহণ করিয়াছেন । উত্তর চীনেও রর সব 
পরিকল্পনার কাজ অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে । 

নয়া চীনের সরকার দেশের সমস্ত জমি গরীব কৃষকদের মধ্যে সমান 
ভাবে বণ্টন করিয়৷ দিয়াছেন। কৃষকই এখন জমির প্রকৃত মালিক__ 
ক্রমিদার নয় | খাছ্ের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সমবায়-প্রথা ব্যাপকভাবে 
চালু হইয়াছে, সমবায় কৃষি-খামার গঠিত হইয়াছে । সমবায় কৃষি- 
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খমারের জমিজমার মালিক কৃষকরাই, তবে চাষ হয় যৌথ ভাবে। পূর্বের 
মত টুকরা টুকরা জমিতে এক একটি কৃষক পরিবার পৃথকভাবে চাষ করে 
ন'। সমবায় খামারগুলিকে সরকার ভালো সার ও কৃষিখণ দিয়া 
সাহায্য করেন । কোন কোন খামারে ইতিমধ্যে ট্রাক্টর দ্বার। চাষ 
হইতেছে। অনেক বেশী জমিতে খুব অল্প সময়ে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ 
সম্ভব। সোভিয়েট রাশিয়া হইতে, উত্তর চীন ট্রাক্টর আনাইয়াছে। 
উত্তর-পশ্চিম চীনে প্রায় এক.কোটি একর পতিত জমি উদ্ধারের এক 
পরিকল্পনাও নয়া চীন সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। 

শুধু কৃষি নয়, শিল্পের উন্নতির দিকেও নয়৷ চীনের সরকার দৃষ্টি 
দিয়াছেন। নয়া চীনের রাজধানী পিকিং উত্তর চীনেই অবস্থিত। 
গত কয়েক বগসরে পিকিং নগরীর চেহারাই বদলাইয়া গিয়াছে। 
ইহা একটি আধুনিক শিল্প-নগরীতে পরিণত হইতেছে । লোহ।-লক্করের 
কারখানা, কাপড়ের কল, বৈজ্ঞানিক গবেষণ।-কেন্দ্র পিকিং 
নগরীকে নৃতন রূপ দিয়াছে। নৃতন নৃতন রেললাইন পাতিয়।, নগরে 
নগরে বিমানঘাটি স্থাপন করিয়া পরিবহণ ও যোগাযোগ 
বাবস্থার উন্নতি করা হইয়াছে। উত্তর চীনের লৌকসমাজের 
সামনে আজ এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। 
৮র হাজার বছর ধরিয়। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
আজ উত্তর চীনের লোকসমাজ প্ররফুল্লচিত্তে ভবিষ্যতের সম্মুখীন 
হইতেছে । 

" প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কি করিয়া এক উন্নত জীবন গড়ি! 
(তোলা যায়, তাহারই প্রমাণ দিতেছে উত্তর চীনের প্রাচীন লোকসমাছগ। 
শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ঝ অঞ্চল £ হল্যাণ্ড 

বরফের দেশের মত প্রচণ্ড শীত নয় বা মরুভূমির দেশের মত প্রচণ্ড 
গরম নয়, এইরূপ একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের কথা শোন। ইহাকে 
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শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্চ অঞ্চল বলে। শীতকালে এই অঞ্চলে কখনও 
কখনও তুষারপাত হয়। কিন্তু সমুদ্রের উষ্ণ হাওয়া বহিবার ফলে 
শীত খুব তীব্র হয় না। গ্রীম্মরকালেও গরম বেশী হয় না, আবহাওয়। 
মনোরম থাকে । উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, উত্তর-পশ্চিম 
যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। মৃদ্ছভাবাপন্ন জলবায়ুর দেশে 
লোকসমাজ সাধারণত কর্মঠ হয়। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের এইর্প 
একটি দেশ হল্যাণ্ড। যে বিপুল অধ্যবসায় এবং কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে 
হল্যাণ্ডের লোকসমাজ এক উন্নত জীবন গড়িয়। তুলিয়াছে, ভাহা 
স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। 


হলযাণ্ডের লোকসমাজ 


হল্যাও নিয়ভূমির দেশ, ইহার বু অংশ সমুদ্রের বুক হইতে নী 
অবস্থিত। সমুদ্রের জলধার। স্বভাবতই এই দেশকে প্লাবিত করে । 
অনেক বছর আগে হল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় ছিল। 
শত শত বৎসর ধরিয়। হল্যাণ্ডের লোকসমাজ ছুরস্ত সাগরের সহিত 
সংগ্রাম করিয়। আসিয়াছে। আজ তাহার। বিজয়ী, সাগর তাহ'দের 
বশীভূত হইয়াছে। হল্যাপ্ডের লোকসমাজ একটি প্রবাদবাক্য রচনা 
করিয়ছে-_ঈশ্বর স্থন্তি করিয়াছেন সাগর, আর আমরা স্থষ্তি করিয়াছি 
তীর। আধুনিক হল্যাণ্ড সত্যই উহার লোকসমাজেরই স্থাষ্টি। 

সাগরের জলধার। যাহাতে দেশকে প্লাবিত করিতে না পারে তাহার 
জন্য লোকসমাজ উচু উচু অসংখ্য বাঁধ নির্নীণ করিয়াছে। বালি এবং 
মাটিতে বাধগুলি তৈরী। উচু বাঁধের একদিকে সাগর, অন্যদিকে 
নিম্নভুমি। বাঁধের উপর হইতে নিম্নভূমিতে নগরী, বাজার, রাস্তা, 
শহ্যক্ষেত্র, গো-চারণভূমি চোখে পড়ে। বাঁধগুলির উপর অন্দর প্রশস্ত 
রাস্ত। | কোথাও সারি সারি গাছ। শুধু সাগরের পারেই নয়, 
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নদীগুলিব পাবেও বহু বাধ»__কেননা নদীবক্ষ হইতেও নিম্নভূমি নীচে 
অবস্থিত | হল্যাণ্ড তাই ণ্বাধেব দেশ নামে অভিহিত। 
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উইগুমিল ( ছেলেটির পায়ে কাঠের জুতা ) 


সাগব ব! নদীগুলি যাহাতে হঠাৎ দেশ প্লাবিত কবিতে না পাবে, 
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তাহার জন্য বাধের ধারে ধারে নিমিত হইয়াছে “উই” মিল" । উইপ্ 
মিলের সাহায্যে জল পাম্প করিয়া খালে নিফ্কাশিত করা যায়। উইগু 
মিল বাতাসে চলে। জন্প্রতি বৈদ্যতিক প্রাম্প উইণ্ড মিলের স্থান 
গ্রহণ করিতেছে। বিহ্যুত্শক্তি দ্বারা এই পাম্পগুলি চলে। লোক- 
সমাজ ছোট ছোট অসংখ্য খাল কাটিয়াছে। নগরী ও গ্রামের মধ্য 
দিয়! এই খালগুলি প্রবাহিত হইতেছে। জল নিক্ষাশনের এবং 
যাতায়াতের জন্য এই খালগুলি ব্যবহৃত হয়। খালের পারে পারে 
মনোহর বৃক্ষের সারি। | 
? হল্যাণ্ডের বহু অঞ্চলকে “পোল্ডাস” (190910915 ) বলা হয়। 

লোকসমাজ দীর্ঘকালের বদ্ধ জলাশয় হইতে উইণ্ড মিলের সাহায্যে জল 
নিফাশন করিয়। যে জমিগুলি উদ্ধার করিয়াছে, উহাদেরই নাম 
“পোল্ডার্স”। প্রাচীনকালে হয়তো এই সুবৃহৎ জলাশয়ে নৌ-যুদ্ধ হইত। 
আজ সেখানে চাষীরা জমি চাষ করিয়া নানা ফসল ফলায়। 
জুইভার জি 

জুইডার জি (2009 299) নদীকেও এইরূপ কয়েকটি 
*পোল্ডাসে” পরিণত করিবার কাজ অগ্রসর হইতেছে। জুইডার জি 
একটি সমুদ্রের অগভীর খাঁড়ি। এই খাঁড়ির জল লবণাক্ত । নোক- 
সমাজ খাঁড়িতে মাছ ধরিত। ১৯৩২ সনে উত্তর সাগর হইতে ফিজল্যাও 
পর্যস্ত এক সুদীর্ঘ বাধ নিমিত হইয়াছে | উত্তর সাগরের জল এখন 
জুইডার জি-তে প্রবেশ করিতে পারে না। জুইডার জি-র কিছু অংশ 
হইতে জল পাম্প করিয়। খালে নিষ্ষাশিত করিয়া চারিটি পোল্ডার্স 
স্থষ্টি হইবে, উহার একটি অংশ সুম্বাহু জলের হুদে পরিণত হইবে। 
ইতিমধ্যে ছুইটি পোল্ডার্সে চাষবাস সুরু হইয়াছে। সমস্ত পরিকল্পনাটির 
কাজ শেষ হইলে প্রায় ৫,৫০১০০০ একর জমি আবাদযোগ্য হইবে । 

জুইডার জি-র পারেই হল্যাণ্ডের রাঙ্গধানী আমস্টার্ডাম অবস্থিত। 
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আমস্টার্ডাম একটি আধুনিক সহর | ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে এই নগরী । * 

জুইডার জি-র আশেপাশে বাধগুলির নীচে ছোট ছোট নগরী ও 
শস্যাশ্তামল কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া! উঠিয়াছে। কঠিন পরিশ্রাম করিয়। 
লোকস্বমাজ জমিতে চাষ করে। তাহারা উৎপন্ন করে গম, রাই, ওট, 
বাট আলু এবং সবজি। ছুধ হইতে পনীর তৈরী লোকসমাজের 
অন্যতম প্রধান জীবিকা । প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই গরুর পাল। 
দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল গে-চারণ ভূমি। গরুর দুধ তাহারা বেচে 
এবং ছুধ হইতে পনীর ও মাখন বানায় । ওলন্দাজ পনীর স্ুবিখ্যাত, 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহা রপ্তানি হয়। জুইডাব জি-র নিকটে 
আইকমার ( £110179] ) বাজ।রে প্রতি শুক্রবার পনীর কেনাবেচ। হয়। 
ফুটবলের মত বড় বড় পনীরের দলা বাজারে স্তগীক্ৃত থাকে। সহর হইতে 
ব্যবসায়ীরা আসেন। আইকমারই হল্যাণ্ডের বৃহত্তম পনীরের বাজার । 

জুইডার জি-র লোকসমাজ চামড়ার জুতা ব্যবহার করে না, জলের 
দেশে চলাফেরার সুবিধার জন্য তাহাদের পায়ে থাকে কাঠের জুতা। 
ঘরে ঢুকিবার সময় কাঠের জুতাজোড়া বাহিরে থাকে, শুধু মোজ! 
পূরিয়। তাহার! ঘরে ঢোকে। ইহ] তাহাদের একটি সামাজিক রীতি। 
এই দেশে ঘিচক্রযান বা বাইসাইকেল খুব চালু । ছাত্র, মজুর, চাষা, 
কর্মচারী সকলেই সাইকেলে চলাফের। করে। অফিস-ছুটির পরে রাস্ত। 
দিয়। সাইকেলের মিছিল চলে। ছধ,ও পনীর বাড়ি বাড়ি বিক্রী 
করিবার জন্য তাহার। হাল্ক! গাড়ি ব্যবহার করে। কুকুর এই গাড়ি 
টানে। 

সমুদ্রের কোলে বাস করিবার ফলে হল্যাণ্ডের লোকসমাজ দীর্ঘকাল 
হইতেই মৎ্ম্-ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জন করিয়াছে। প্রধানত উত্তর সাগরে 
তাহার। মাছ ধরে। মাছ তাহাদের অন্যতম রপ্তানী দ্রব্য। 
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/নুষ যে শুধু প্রকৃতির দাসই নয়, প্রভৃও হইতে" পাবে, হল্যাণ্ডেল 
লোকসমাজ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে । শত শত বওসর ধরিয়া প্রতিকূল 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিতে করিতে তাহাবা এক সুখ; 
ও সমৃদ্ধ জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 


উপসংহার 


অরণাভূমি,'তৃণভূমি, মরুভূমি, বরফভূমি, মৌন্তুমা ভলবায়ুব অঞ্চল 
শীওপ্রপ্পান নাতিশীতোষ্চ অঞ্চল প্রভৃতি পুথিবীব নানা প্রাকৃভিন 
অঞ্চলে যে বিভিন্ন লৌকসমাজ বাস কবে, উহাদেব জীবনযাত্রা 
আলোচন। হইতে আমরা কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পাবি। 
সমাজজীবনের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তগুলি বিশেৰ গুরুত্বপূর্ণ 
প্রথমত প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন লোকসমাজেব ভ্রীবন 
গভিয়। উঠে। প্রাকৃতিক পধিবেশের সহিত লোকপমাজ আশ্চবস্প 
নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লয় । গভীর অরণ্যে যেখানে চাববাস সম্ভ 
নয়, সেখানে লোকসমাজ প্রধানত শিকার কবাকে জীবিকা ভিসাবে 
গ্রঙণ করে। তৃণভূমিতে চাষবাস সম্ভব নয়, কিন্তু গে।-চারণ ঝ 
মেষ-চারণ সম্ভব বলিয়! জোকসম।জ উহা ই পেশা হিসাবে গ্রহণ 'কবে। 
বালুময় মরুভূমিতে চাষবাস বা পশুপাজন-_ ইহাব কোনটাই সম্ভব নগ্ন 
বলিয়। লোকসমাজ বণিকবৃত্তি গ্রহণ কবে। বরফের দেশে লোকসমাজ 
প্রধানত শিকার করিয়ই জীবনধারণ করে । আবাব পরিমিত 
বৃষ্টিপাতের দরুন কুবিকার্ধ সম্ভব হইলে লোকসমাজ উহাকেই জীবিকা 
হিসাবে গ্রহণ করে। এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে পশুচারণ ব' 
কৃষিকার্ধ কিছুই সম্ভব নয়, কিন্তু সেখানে খনিজ সম্পরের সন্ধান পাইলে 
লাকসমাজ খনি-শিল্প গড়িয়া তোলে । সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত 
অঞ্চলের লোকসমাজ মৎস্য-ব্যবস৷ এবং বাণিজ্যে দক্ষত। লাভ করে। 
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অনেক সময় মতস্ব্যবসা তাহারা অন্তম জীবিক। হিসাবেও 
অবলম্বন করে। যে অঞ্চল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, উহার লোকসমাজ 
বিভিন্ন রকম শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশ 
এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসারে বিভিন্ন লোকসমাজ উহাদের জীবন 
গড়িয়া*তোলে। সেমাঙ্র, পিগ.মী. প্রেইরীর গো-পালক, পশ্চিম বর্গ ও 
উত্তর চীনের লোকসমাজ, জইডার জি-র লোকসমাজ-_ইহাদের জীবন- 
সাত্র। আলোচন প্রসঙ্গে ইহা আমর! লক্ষ্য করিয়াছি। 

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজের মৌলিক প্রয়োজন 
একরকম-_ -খাগ্, বস্ত্র ও বাসস্থান নিজ নিজ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ 
হইতে প্রত্যেকটি লোকসমাজ খাছ, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপকরণ সংগ্রহের 
চেষ্ট। করে। মালয়ের গভীর অরণ্যে সেমাঙ্গর।-ও বাশের ঘর বাঁধে, 
ছরিয়ান বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ কারে এবং গাছের ছাল হইতে পরিচ্ছদ 
সংগ্রহ করে। বরফের দেশে গাছপালা নাই, এক্ষিমোরা তাই বরফ 
দিয়াই ঘর তৈরী করে, সীলের মাংস হইতে খাগ্ধ এবং চামড়া হইতে 
পোশাকের ব্যবস্থা করে। মরু-প্রাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেও বেছুইন 
আরবরা কি ভাবে খাস্ঠ, বস্ত্র এবং বাসস্থানের সংস্থান করে, তাহা পূর্বেই 
বল। হইয়াছে । উন্নত লোকসমাজগুলি কৃষিকার্ধ হইতে খাদ্য এবং 
কল্গুকারখান। হইতে বস্ত্র এবং বাসগুহের উপকরণ সংগ্রহ করে। 

তৃতীয়ত, লোকলমাজগুলির মৌলিক প্রয়োজন একরকম হইলেও 
উহ পুরণ করিবার পন্থা সকলের ক্ষেত্রে একরকম নয়। প্রাকৃতিক 
পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় লোকসমাজগুলির জীবনধারণের পন্থাও বিভিন্ন 
হইয়াছে। প্রেইরীর রেড ইণ্ডিয়ান, মরুভূমির বেছুইন আরব, বরফের 
দেশের এস্কিমো, জুইডার জি-র লোকসমাজ প্রভৃতির জীবনযাত্রায় 
অনেক পার্থক্য আছে। আবার একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে বাস করিলেও 
লোকসমাজের জীবনযাত্র/ সব সময় একই রকম হয় না। বেছইন 
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আরব, মিশরের ফেলাহীন, পশ্চিম অস্টেলিয়ার লোকসমাজ-_ইহারা 
সকলেই মরুভূমির দেশে বাস করিলেও ইহাদের জীবনযাত্রায় কত 
তফাত! সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, যাহারা কুষিকার্ধ শিখিতে 
পারিয়াছে তাহাদের জীবনযাত্রা অধিকতর উন্নত হয়। কৃষিকাধের 
সহিত শিল্প গড়িয়। তুলিতে পারিলে, লোকসমাজ দ্রুত উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে পারে। ৰ 

চতুর্থত, অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে লোকসমাজের পক্ষে উন্নত 
জীবন গড়িয়। তোল। অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। যে দেশ আয়তনে বুহত, 
খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ, যেখানে জমি উর্বর। এবং বৃষ্টির জলধারা বহন 
করিবার মত প্রচুর নদ-নদী আছে, উহার লোৌকসমাজ কৃষি ও শিল্পে 
সহজেই উন্নতি লাভ করিতে পারে । আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ 
প্রতিকূল হইলে লোকসমাজের উন্নতি বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। 
এই কারণে বেছুইন আরব, এসক্ষিমো, প্রেইরীর রেড. ইও্ডিয়ান, কঙ্গো 
অববাহিকার পিগমী প্রভৃতি লোকসমাজের পক্ষে উন্নত জীবন 'গড়িয়। 
তোল। খুবই কঠিন কাজ । 

পঞ্চমত, লোকসমাজ সর্ক্ষেত্রেই প্রকৃতির দাস হয় না, প্রকৃতির 
উপর সে প্রতৃত্বও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের 
ফলে মানুষ আজ বিপুল শক্তির অধিকারী । বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল 
আয়ত্ত করিয়। মানুষ আজ প্রতিকূল প্রকৃতির বহু বাধা জয় করিতে 
সক্ষম । গত এক শত বতুসরের ইতিহাস প্রকৃতির উপর মানুষের 
প্রতুত্ব-প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী । উন্নত কলাকৌশল আত্বত্ত 
করিয়! পশ্চিম অস্টেলিয়ার লোকসমাজ মরুভূমি অঞ্চলে আধুনিক 
খনি-সহর গড়িয়া তুলিয়াছে, জুইডার জি-র জলাভূমিতে নগরী, 
রাস্তাঘাট এবং দোকানপাট স্থাপিত হইয়াছে, এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
চাববাস চলিতেছে । নয়৷ চীনের সরকার উত্তর চীনে আধুনিক কুবি- 
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পদ্ধতি চালু করিয়া ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ একর 
পতিত জমি উদ্ধার করিবার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
'ছুঃখ নদী” দামোদর আজ আর প্রকৃতির অভিশাপ নয়, উহার জলধারা 
আজ মাটিকে জলসিঞ্চিত করে ; দামোদর বাধের জলাধারে উৎপন্ন 
বিছ্ভাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো যোগায়। 

সহস্র সহস্র বসর ধরিয়া এই পুথিবীর বুকে বিভিন্ন লোকসমাজগুলি 
খাগ্ঠ, বস্ত্র বাসস্থান-__-এই তিনটি মৌলিক প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা 
চালাইয়! আসিতেছে । প্রাকৃতিক সম্পদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়। 
এবং সম্তাব্য সকল উপায়ে প্রকৃতির বাধা জয় করিয়া তাহার নিজ 
নিজ জীবনকে অধিকতর উন্নত ও" আনন্দময় করিতে চায় । সকলের মূল 
লক্ষ্য একই- _-জীবনকে আরও উপভোগ্য এবং আরও আনন্দময় করিয়। 
তোল! । প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় স্বভাবতই তাহাদের জীবন- 
যাত্র। বিভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্য সকলেরই এক | একটা অৃশ্য বন্ধন যেন 
পৃথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজকে একস্ত্রে গ্রথিত করিয়াছে । পুথিবীর 
বিভিন্ন লোকসমাজ যেন একই স্ববিশাল মানব-পরিবারের অস্তভূক্ত। 
রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ-_পরিবহণ-ব্যবস্থার বিপুল উন্নতির ফলে 
থিবীর লোকসমাজগুলি পরস্পরের সহিত সহজেই সংযোগ স্থাপন 
করিতে পারে। অন্ঠান্ত প্রাকৃতিক অঞ্চল হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্ছাদ্রব্য, 
পোশাক-পরিচ্ছদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করিয়া নিজেদের চাহিদ| 
পূরণ করা আজ সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দিন দিন অতি প্রয়োজনীয় 
হইয়। উঠিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিজ্ঞানের নব নব 
আবিষ্কার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারিলে এবং বিভিন্ন 
লোকসমাজ পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়! অগ্রসর হইলে এই পৃথিবী 
সকলের জন্য আরও সুন্দর, আরও আনন্দময় হইয়। উঠিবে এবং পৃথিবীর 
সমগ্র মানব পরিবার একটি সখী পরিবারে পরিণত হইবে । 
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১। মালয়ের সেমাঙ্গরা যাধাবর কেন? তাহার্দের কোন স্থায়ী বাসস্থান 
নাই কেন? 

২। সেমাঙ্ছদের শিকারেব প্রধান হাতিয়ার কিকি? কেন তাহার! এই 
সকল হাতিয়ার ব্যবহার করে? ৃ 

৩। সেমাঙ্গ এবং পিগ.মীর্দের জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 

৪| “প্রেইরী' কাহাকে বলে? “প্রেইরীতে” গো-খামার গড়িয়া 
উঠিবার কারণ কি? 

৫| “পাম্পাস* কাহাকে বলে? পাম্পাসের লোকসমাজ কি করিয়া 
এক উন্নত জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে? 

৬। আরবগণ ধাধাবর কেন? ইহাদের জীবিকা কি? 

4 | মব্গ্ানে জনপদ গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? মন্দ্যানে ঘরের উপর 
খোল! ছাদ থাকে কেন? 

৮| মিশরকে “নীলনর্দের দান+ বলা! হয় কেন ? “ফেলাহীন”,র। 
কিভাবে চাষবাস করে? 

৯। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে কিভাবে আধুনিক খনি-সহর 
গড়িয়া উঠিয়াছে ? 

১০| কুকুর, সীল এবং বরফ-_এস্ষিমোদদের জীবনে এইগুলির 
প্রয়োজনীয়তা কি? এ 

১১। উত্তর চীনের লোকসমাজ কিভাবে চাষবাস করে? তাহারা 
কিভাবে চাষের জন্য সার সংগ্রহ করে? 

১২। জুইডার জি-তে কিভাবে এক উন্নত সমাজজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে? 

১৩। একই প্রাকৃতিক অঞ্চলে বাস করা সত্বেও লোকসমাজের জীবনযাক্রা 
বিভিন্ন হয় কেন? 

১৪। নদী, সমুদ্র, অরণ্য, খনিজ সম্পদ-_বিভিম্ন লোকসমাজের জীবনে 
এইগুলির প্রভাব বর্ণনা কর। 

১৫। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চলের লোকসমাজগুলির জীবনযা ত্রায় 
মৌলিক এঁক্য কোথায়? দৃষ্টান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাইয়৷ দাও । 
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শূহ্যস্থানগুলি পূরণ কর £ 

(ক) মালয়ের জঙ্গলে ____নামে আদিম অধিবাসীর বাস। 
(খ) সেমাঙ্গরা __-- খাস্ভ হিসাবে গ্রহণ করে। 

(গ) সেমাঙ্গদের শিকারের হাতিয়ার __-- | 

(ঘ) কঙ্গো অববাহিকায় ____ নামে মানুষ বাস করে। 
(ঙ) আমাজন অববাহিকার লোকসমাজের জীবিকা __-_- | 
(চ) উত্তর আমেরিকার তৃণভুমি _-__ নামে অভিহিত | 
(ছ) রেড উত্তিয়ানদদের জীবিকা __--| 

(জ) আর্জের্টিনার তণভূমি-_- নামে অভিহিত | 


(ঝ) বেছুঈন আরবদের ---_ জীবিকা । 

(ঞ) মিশরের চাষী __--_ নামে অভিহিত | 

(ট) অস্ট্রেলিয়ার -__-_- খনি-শহর অবস্থিত | 

(ঠ) এক্ষিমোরা _-_- বাস করে। 

(ড) -_-_ এঞক্ষিমোদের হাতিয়ার 

(5) যাতায়াতের জন্ত এক্ষিমোরা_--_ গাড়ি ব্যবহার করে । 

(৭) ল্যাপরা _-__ পোষে । 

(ত) উত্তর চীনের লোকসমাজ -_--__ সাররূপে ব্যবহার করে । 


থে) উত্তর চীনের প্রধান ফসল __ - | 

(দ) হঙগযাণ্ডে জল নিফাশিত করিবার জন্ত লোকসমাজ -_-- নির্মাণ 
কবে।» 

(ধে) হল্যাণ্ডে জলাশয় হইতে যে অঞ্চল উদ্ধার কর! হইয়াছে উহ __-_ 
নামে অভিহিত। 

(ন) জুউভার-জির লোকসমাজ -__-_+জুত। ব্যবহার করে। 

(প) হল্যাণ্ডের লোকসমাজ -____ যাতায়াত করে । 


পৃথিবীর বিভিন্ন প্রারুতিক অঞ্চলের বৈশিষ্ঠ্য 


প্রাকৃতিক অঞ্চল 
১| নিরক্ষীয় 
অঞ্চল 

২। নাতি- 

শীতোষ্ণ তৃণভূমি 

৩। উষ্ও তণ- 
ভূমি 

৪ | উষ্ণ মকু- 
ভূমি 


অন্তর্গত দেশ 


পৃঃ ভারতীয় ্বীপ- 
পুঞ, মালয়, নিউ- 
গিনি, কঙ্গে অব- 
বাহিকা, আমাজন 
অববাহিকা, পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 


উত্তর আমেরিকার 
প্রেইরী”, আর্জে- 
টিনার "পাম্পাস» 
এশিয়া ও ইউ- 
রোপের *ন্তেপ, 
ইত্যাদি 


আফ্রিকার স্থান, 
আমাজন অব- 
বাহিকার উত্তরাংশ, 


উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া 


আফ্রিকার সাহারা, 
আরবের মরুভূমি, 
ভারতবর্ষের থর- 
মরুভূমি, পশ্চিম 
অস্ট্রেলিয়ার মরু- 
তুমি, আফ্রিকার 
কালা-হারি মরু- 
ভূমি প্রভৃতি । 


প্রাকৃতিক সম্পদ 


চিরহরিৎ বৃক্ষ, 


রবার 


প্রচুর তৃণ 


দীর্ঘ তণ 


লে।কসমাজ 

অন্থন্নত, ফলমূল 
আহরণক্ষাব্রী, 
শিকারী, কুষি- 
জীবী। 
পশুপালক, কুষি- 
জীবী। 
পশুপালক ও 
শিকারী । 


শু তৃণ, কাঁটা | যাযাবর, বণিক, 


ঝেপ, - খেজুর | কৃষিজীবী, 


গাছ, কার্পাস, 


ধান 


খনি- 
শ্রমিক। 


৮ 
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প্রাকৃতিক অঞ্চল] অন্তর্গত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ লোকসমাজ্ 
৫1. তুন্্া উত্তর গ্রীনল্যাণ্ড, | সীল, ওয়ালরাস, যাযাবর, শিকারী, 

অঞ্চল উত্তর আলাক্কা, | বল্সা-হরিণ পশুপালক। 
আন্টার্টিকা, উত্তর 
5 সাইবেরিয়া 
৬ মৌস্তুমী ভারত, পুর্ব পাকি- ৃ শাল, সেগুন | রুষিজীবী, খনি- 
জলবাধুর অঞ্চল | স্তান, ব্রহ্ষদেশ, | প্রভৃতি বৃক্ষ; | শ্রমিক। 
উন্দোচীন, খ্যাম, নারিকেল, তাল, 
দক্ষিণ চীন কলা, আম, আনা- 
রস গাছ; ধান, 
ূ পাট, চা, ইক্ষু, 
তামাক; কয়লা, 
ৰ লৌহ 
1 | ভুমধ্য- স্পেন, পতুগাল, | গম, যব, আঙ্গুর, কৃষিজীবী, শিল্পা- 
াগরীয় অঞ্চল | ইটালী, দক্ষিণ | আপেল, কমলা- | শরয়ী । 
পু ফ্রান্স,  যুগো- | লেবু, জলপাই 
গ্লাভিয়া, বলকান 
উপদ্থীপ, সিরিয়া, 
উত্তর আফ্রিকা. 
একী ইত্যাদি 
| শীতপ্রধান | উত্তর-পশ্চিম. ইউ- | গম. যব, কয়লা, | শিল্লাশ্রপী, রুষি- 
বাতিশীতোষ্ণ | রোপ, বৃটিশ দ্বীপ- | লৌহ প্রভৃতি | জীবী। 
অঞ্চল পুগ, পঃ কানাডা | খনিজ সম্পদ; 
ইত্যাদি । মত্ন্ত 
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প্রাকৃতিক অঞ্চল | অন্তর্গত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ | লোকসমাজ 


৯। উপক্রান্তীয় | উত্তর ও মধ্য চীন, | ফার্ন, ওক, বাশ, | রুধিজীবী। ্‌ 
মৌন্ুমী বা | জাপানের দক্ষিণ | গম, ধান, কাপাস | 
চৈনিক জলবায়ু | ভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের 
দক্ষিণ-পৃর্বাং শ 
ইত্যাদি 


আর থা 
সপন 





১০। লরেন্সীয় | কানাডার পূর্বাংশ, বৃক্ষ সম্পদ শিকারী ও ক 
জলবাঘু | যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর- ব্যবপায়ী 
| পুর্বাংশ, উত্তর 
জাপান 








স্থুইভেন, কিদ- ) প্রভৃতি লক্ষ | কাষষ্ট-ব্যবসাখী।। 
যাগ উত্তর 


রাশিয়া 





ৰ 
| 
ৰ 
| 
ৰ ৫ ৃ 
১১। ১৫ পয টস পাইন, কার | পশুপালক এবং 
রা 


মায়াদের সমাজ্জীবন ' 
দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রথম অধ্যায় 
মান্ষষ ও প্রারুতিক পরিবেশ; ভারতের 
প্রারতিক বিভাগ 


হাজার হাজার বশসর আগে এবং বর্তমান যুগে এই পুথিবীর 
বিভিন্ন দেশে এবং অঞ্চলে মানুষ যে সমাজজীবন গড়িয়া! তুলিয়াছে, 
তাহার আলোচনাই ইতিহাসের মূল লক্ষ্য। রাজরাজড়াদের যুদ্ধ 
৪ দেশজয়ের কাহিনী আমরা ইতিহাসে পড়ি, কিন্তু শুধু ইহাই 
ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় নয়। রাজরাজড়ার! ছাড়া বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন দেশে যে মান্ুব বাস করিত, তাহাদের জীবনের ধারাও 
ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। প্রাচীন যুগেও মানুষ সমাজে বাস করিত, 
ঘরবাড়ী, প্রাসাদ-ছূর্গ নির্মাণ করিত, বাণিজ্য করিত, সংস্কৃতির চা 
করিত । কিভাবে তাহারা বাস করিত, তাহাদের ঘরবাড়ী, প্রাসাদ-হ্র্গ 
সাঁজপোশাক কেমন ছিল, তাহারা কোথায় কোথায় কি কি এবং কেন 
বাণিজ্য করিত, কি করিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অক্ষগরমালা ও ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষা গড়িয়া! উঠিল, তাহাও ইতিহাসের বিষয়বস্ত। সাধারণ ভাবে বলা! 
যায়,_মানুষের সামস্রিক সমাজজীবনের আলোচনাই ইতিহাস। 

কিন্তু ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। ইতিহাসের ভিত্তি 
ঘটনা, কল্পনা নয়। গল্লে' ও উপকথায় আমরা মানুষের জীবনের 
নানা কাহিনী পড়ি, উহা লেখকদের কল্পনার উপর প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত। 
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আর ইতিহাসে আমরা যাহা পড়ি উহা! সত্য ঘটনা । রামায়ণ ও 
মহাভারতে প্রাচীন যুগের মানুষের জীবন সম্পর্কে আমরা অনেক 
কথা জানিতে পারি, কিন্তু রামচন্দ্র নামে সত্যই কেহ ছিলেন কি না, 
হনুমান সত্যই লঙ্কা দাহ করিয়াছিলেন কি না, ভীম্ম শরশয্যায় 
শয়ান ছিলেন কিন! ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন প্রমাণ নাই। 
ভাই রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী গল্প, ইতিহাস নয়। 
“ইতিহাসের জনক" বলিয়া অভিহিত হেক্লোডোটাস পারস্য ও গ্রীসের 
মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার বর্ণন। ভাহার বইতে দিয়াছেন। 
ষ্তাহার বইখানি ইতিহাস, কেননা তিনি ঘে যুদ্ধের বিবরণ দিয়াছেন 
উহা ঘটনা, কল্পন। নয়। তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে ঘটনা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত এই ঘটন| যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? কি 
করিয়৷ আমরা ঘটনার সত্য-মিথ্যা! যাচাই করিতে পারি? ইতিহাসের 
ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করিবার একটি পদ্ধতি আছে, তাহা 
আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করিব। 
মানুষ এবং পরিবেশ 

আমরা বলিয়াছি যে' মানুষের সমাজজীবনের ধারা ইতিহাসের 
আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পুথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিম জাতির 
সমাজজীবন কি একই রকম? না, তাহা নয়। বিভিন্ন জাতির 
বিভিন্ন সমাজজীবন। কোন জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কোন জাতি 
পশ্চাতপদ । ইহার কারণ কি? পপ্ডিতের! বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশ 
বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় মানুষের সমাজজীবনও বিভিন্ন হইয়াছে। প্রাকৃতিক 
পরিবেশ মানুষের জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাক্রতিক 
পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবন গড়িয়া উঠে। অবশ্য মানুষ 
পুরাপুরি প্রাকৃতিক পরিবেশের দাস নয়। বিজ্ঞানের বিপুল শক্তি আহরণ 
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ও ব্যবহার করিয়া! মানুষ যুগে যুগে প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্ট। 
করিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কাব্ের ফলে 
প্রতিকূল প্রকৃতির বনু বাধা জয় করিতে সক্ষম । পশ্চিমবঙ্গের ““ছুঃখ 
নদী”; দামোদর আজ আর প্রকৃতির অভিশাপ নয়, উহার জলধারা 
আজ দেশের মাটিকে জলসিঞ্চিত করে, দামোদর জলাধারে উৎপন্ন 
বিদ্যুৎ পশ্চিমবন্নের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলো যোগায় । “আমাদের 
সমাজজীবন _ প্রথম খণ্ডে, *তোমরা এই সকল বিষয় পড়িয়াছ। 
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে? ভারতের মানুষের জীবন কিভাবে উহার প্রাকৃতিক 
পরিবেশ অনুযায়ী গড়িয়া উঠিয়াছে ? ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
আলোচনায় প্রথমেই এই বিষয়টি বুঝিতে হইবে । | 

কন্যাকুমারিকা হইতে হিঘ্বাচল পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের দেশের নাম 
ভারতবর্ষ । ইহার শিয়রে উত্তক্ত পাহাড়, পায়ের নীচে বিস্তীর্ণ সমুদ্র । 
ইহা একটি বিশাল উপদ্বীপ। 

ভারতবর্ষ তিনটি স্ুনিদিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত ; যথা__০১) উত্তরের 
গাব বিভাগ; (২) সিল্ধু-গঙ্গা-্রন্মপুত্রের সমভৃমি এবং 
(৩) মহাভারত ও দক্ষিণীপথের মালভূমি | | 

ভারতের উত্তরে হিমালয়ের কোলে পাহাড়-পবত ও অরণ্যে ঘেরা 
একটি.অঞ্চল রহিয়াছে । এই অঞ্চলেই কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভুটান 
প্রস্থতি অবস্থিত । হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সিঙ্ু-গঙ্গা-যমুনা- 
র্পুত্র-বিধৌত বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই অঞ্চলেই আছে সিন্ধুনদের 
উপত্যকা, দিন্ধু ও রাজপুতনার মরুভূমি এবং গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত 
উর্বর অঞ্চল। গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ ভারতের 
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মালভূমি । ইহার একটি অংশ বি্ধ্য পর্বত এবং পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট 
পর্বতশ্রেণীর দ্বারা দেশের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। এই অংশই 
ক্রমশঃ সরু হইয়া! সমুদ্র পর্যস্ত গিয়াছে। ইহারই মধ্যে অবস্থিত 
গোদাবৰী-কৃষ্ণা-কাবেরী-বিধৌত উর্বর মালভূমি | 
প্রাকৃতিক বিভাগের গুরুত্ব 

উপরে বণিত এই প্রাকৃতিক বিভাগের গুরুত্ব কি? ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের উপর, ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে ইহা কিরূপ প্রভাব 
বিস্তাব করিয়াছে ? 

প্রথমতঃ, প্রকৃতি এই বিশাল দেশটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করিয়াছে । বিন্ধ্যপব্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ব্যবধান স্থষ্টি 
করিয়াছে । ফলে সমগ্র ভাবতবর্ষ জুড়িয়। একটি অথণ্ড রাজ্য গড়িয়া উঠে 
ন।ই | একটি দেশে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক । ভারতবর্ষ একটি 
দেশ হইলেও উহার বিভিন্ন অংশে গড়িয়। উঠিয়াছে বিভিন্ন ছোট-বড় 
রাজ্য। এই রাজ্যগুলির মধ্যে আবার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে। 
ফলে দীর্ঘকাল এই দেশে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মৌধ, 
গুপ্ত ও মোগল যুগে রাজনৈতিক এঁক্য কিছুটা স্থাপিত হইয়াছিল বটে, 
কিন্তু এই এক্য স্থায়ী হয় নাই। আবার এই রাজনৈতিক এঁক্য 
প্রধানতঃ উত্তর ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দক্ষিণ ভারতে উহা 
প্রসারিত হয় নাই এবং স্থায়ী হইতে পারে নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, সমুদ্র এবং পর্বত এই দেশকে বহির্জগণ্ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়াছে । ফলে ভারতবর্ষে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছে। 
ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার,*সামাজিক রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, এক 
কথায় ভারতীয় সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষ 
বহির্জগণ্ড হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে নাই। উত্তরের গিরিপথ 


৬ আমাদের সমাজজীবন : 


দিয়া এবং সমুদ্রপথে বু বিদেশী জাতি বার বার এদেশে আসিয়াছে । 
কেহ আসিয়াছে পরিব্রাজক এবং বণিকের বেশে, আবার কেহ আসিয়াছে 
আক্রমণকারী এবং লুণ্ঠনকারী হিসাবে। ইহাদের কার্যকলাপ ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের মাটি উর্বরা এবং শশ্তশ্যামল। | - প্রকৃতি 
অনুকুল হইবার ফলে প্রাচীন যুগেই ভারতের মানুষ জ্ঞানবিগ্ঠার 
চর্চায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিয়াছে, জীবনধারণের চিন্তায় তাহাদের 
নিমগ্ন থাকিতে হয় নাই। 
ভারতের বৈচিত্র্য 

ভারতবর্ষে নানা জাতি এবং নান। ভাষাভাষী লোকের বাস। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে ; বথা»__ 
বাঙ্গালী, বিহারী, ওড়িয়!, আহোম, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুঁজরাটী, 
কাশ্মীরী ইত্যাদি। ইহার। এক অর্থে ভারতীয়, ঁকন্ত" ইহাদের 
সাজপোশাক, রীতিনীতি এবং ভাষ! পৃথক | বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতে 
বিভিন আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ঘটিয়াছে-__বাঙ্গালা, ওডিয়া, 
অসমীয়।, হিন্দী, গুজরাটী, মালয়ালী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি । 
ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও উহা! বৈচিত্র্যে ভরা । অনেকে ভারতবর্ীকে 
একটি উপমহাদেশ বলিয়। থাকেন | 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য 

কিন্ত এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা আভ্যন্তরীণ এঁক্যের 'ধারা 
প্রবাহিত রহিয়াছে । অতি প্রাচীনকাল হইতেই জঅমগ্র দেশটি 
ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের কবি এবং দার্শনিকগণ 
এই দেশে একজন সম্রাট এবং একটি সাম্রাজ্যের আদর্শ কলপন। 
করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের ছ্‌টি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারুত 
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উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সমাদৃত হইয়া আপিয়াছে। প্রাচীন যুগে 
বৈদিক ধর্ম দেশের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া 
আজ পর্বস্ত ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক আচার এবং ধর্নপালনের ক্ষেত্রে 
অনেরু মিল রহিয়াছে । আজিও হিমালয়ের শিখরে ও সুদূর দক্ষিণ 
ভারতে শিব ও বিষ্ণুর মন্বির দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে 
প্রাকৃত এবং সংস্কৃতি দেশের বিরাট-সংখ্যক জনসাধারণের ভাষারপে 
ব্যবহৃত হইত। দীর্ঘকাল এক দেশে একসঙ্গে বাস করিবার ফলে 
হিন্দু ও মুদলমানগণও পরস্পরের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে । 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য__ইহাই '্ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য । 


অনুশীলনী 


১। ইতিহাস কাহাকে বলে? রামায়ণ-মহাঁভারত কি ইতিহাস? 

২। প্রান্তিক পরিবেশ বলিতে কি বোঝ? ভারতের ইতিহাসে 
উহার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। 

৩। ভারতবর্ষ একটি দেশ হইলেও এখানে একটি রাজ্য গড়িয়া উঠে 
নাই কেন? 

৪1 “ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্য রহিয়াছে”__এই কথাটির 
তাৎপর্য কি? 


দ্বিতাঁয় অধ্যায় 
ইতিহাসের উপাদান 

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ইতিহাসের ভিত্তি ঘটন।. কল্পনা, নয় । 
কিন্তু অতীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমরা কিরপে জানিতে 
পারি? ভারতবর্ষের কথাই ধরা' যাক। কোন পণ্ডিত প্রাচীন 
ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। তাহা হইলে 
প্রাচীন ভারতের রাজাদের কাহিনী, মানুষের সামাজিক জীবন ইত্যাদি 
আমরা কেমন করিয়া জানিতে পারি ? (যে সকল জিনিসের সাহায্যে 
আমরা অতীতের নানা ঘটন। জানিতে পারি, তাহাদের বলে 
ইতিহাসের উপাদান।) এই সকল উপাদানের সাহায্যে পপ্তিতগণ 
ভারতবর্ষের ইতিহাস রচন। করিয়াছেন। অবশ্য আমরা আজও 
ভারতের ইতিহাসের সকল তথ্য জানিতে পারি নাই; তাই 
পণ্ডিতদের গবেষণারও শেষ হয় নাই। 

ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি প্রধানতঃ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ; 
যথা_€১) উৎকীর্ণ লিপি (২) মুদ্রা ৩) প্রাচীন ভান্রতীয় 
সাহিত্য এবং (৪) বিদেশীয়দের লিখিত বিবরণসমূহ। 
উৎকীণ্ণ লিপি 

(ভারতের নান স্থানে, এমন কি ভারতের বাহিরেও, প্রস্তর-গাত্রে 
মন্দির-স্তস্তে, তাত্রপাতে খোদিত অনেক লিপি পাওয়া গিয়াছে। 
এইগুলিকে উৎকীর্ণ লিপি (77850179007) বলে। সংস্কৃত, পালি, 
প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় এই লিপিগুলি রচিত। পণ্ডিতগণ এই 
লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ভারতের ইতিহাসের অনেক অজান। 
তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন) অশোকের শিলালিপির একটি দৃষ্টান্ 
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দেওয়া যাইতে পারে। ধর্ম প্রচারের জন্ত অশোক এই সকল শিলালিপি 
উৎ্কীর্ণ করিয়াছিলেন। অশোকেব ত্রয়োদশ শিলালিপিব বাংল 
অনুবাদ এই রকম £ 

“অষ্ট বর্ষ রাজত্বের পর কলিঙ্গ দেশ শ্রীমন্মহারাজ কর্তৃক বিজিত 
হইয়াছিল। দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ নিহত 
হইয়াছিল এবং তাহার দ্বিগুণ লোক মৃত্যু বরণ করিয়াছিল। এইকপ 
কলিঙ্গ-খিজয়ের পরে মহারাজের হৃদয়ে বিষাদ উপস্থিত হয় |” 

এই লিপি হইতে আমরা স্পষ্ট একটি ঘটন। জানিতে পারি। উহা 
হইল এই যে, অশোক তাহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ আক্রমণ 
করিয়াছিলেন এবং কশিঙ্গ-যুদ্ধে বু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এইরূপ 
আরও অনেক লিপি আছে, যাহ! হইতে আমর! অশোকের ধর্ম, তাহার 
বাঞ্যসীমা, শাসন-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানিতে পারি। অশোকের 
শিলালিপির মত আবও লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে আমরা 
নান। তথ্য জানিতে পারিয়াছি। এই তথ্যগুলি খুবই নির্ভরযোগ্য এই 
জন্য যে, লিপিগুলি রাজারাই উতকীর্ণ করিয়। গিয়াছিলেন এবং 
উহাতেশকিছু কিছু বিববণ তাহারা দিয়াছেন। লিপিব বিষয়বন্ত্ব ঘটন!। 

, মুদ্রা 

(রাজার! সেকালে যেসকল মুদ্রা ব্যবহার করিতেন, তাহাও দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে 
ুদ্রাগুলি্ট খুবই মূল্যবান। মুদ্রাগুলির উপরে রাজাদের নাম এবং 
অনেক সময় মৃতি পর্যস্ত খোদিত থাকে। যে সকল অঞ্চলে মুদ্রাগুলি 
পাওয়া যায়, আমরা উহা! হইতে যে রাজা এ মুদ্রা! প্রবর্তন করিয়াছিলেন, 
তাহার রাজ্যসীমা আন্দাজ করিতে পারি ) দক্ষিণ ভারতে বু রোমক 
সথবর্ণসুদ্র পাওয়া গিয়াছে । রোম হইতে কি করিয়া এ মুদ্রা দক্ষিণ 
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ভারতে জম। হইল? নিশ্চয়ই উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক 
ছিল এবং জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্যই এই রোমক মুদ্র! ব্যবহৃত 
হইত। (মুদ্রার উপর অনেক সময় সন তারিখও খোদিত থাকে এবং 
উহার সাহায্যে আমরা রাজাদের শাসনকাল জানিতে পারি।) ; 
প্রাচীন সাহিত্য 

(প্রাচীন যুগে কবি এবং পর্ডিতগণ বনু পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। 
আমর! এই সকল পুঁথি পাইয়াছি। ' এইগুলি অবশ্য সাহিত্য, ইতিহাস 
নয়। কিন্তু এই সকল সাহিত্য হইতে ইতিহাসের নানা তথ্য, বিশেষ 
করিয়া মানুষের সামাজিক জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 
রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া আমর। প্রাচীন যুগের ভারতীয় সমাজজীবন 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। প্রাচীন যুগের বয়েকটি ইতিহাস- 
গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইয়াছে । বাণভট্ট-রচিত “হর্ষচরিত” পড়িয়া আমরা 
মহারাজ হ্র্ষের রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক কথা জানিতে পারি। কহলন- 
রচিত “রাজতরপ্গিণী” পড়িয়া আমরা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস, 
হণরাজা তোরমান ও মিহিরগুলের কার্ধকলাপ জানিতে পারি। 
মুসলমান আমলে কয়েকজন ইতিহাস-গ্রন্থ লিখিয়! গিয়াছেন ;'যথা__ 
আল বিরুনীর ভারত বিবরণী, মিনহাজ, আবুল ফজল, খাফী খাঁ. 
বদায়ুনি প্রভৃতির লেখ! ইতিহাস-গ্রন্থ। ইতিহাস-গ্রন্থ হইতে 
স্বভাবতই ইতিহাসের ঘটন। জানা যায়। লিপি ও মুদ্রা হইতে আমরা 
যে সকল বিবরণ পাই, উহা সাহিত্য ও ইতিহাসপগ্রন্থের তথোঁর' সহিত 
মিলাইয়া পঞ্ডিতগণ এঁতিহাপিক সত্য আবিষ্কার করেন।) 
বিদেশীদের বিবরণ 

প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতে বনু বিদেশী পর্টক আপিয়াছেন। 
তাহারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখিয়! গিয়াছেন। ভারত- 
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ইতিহাসের উৎস-সন্ধানে বার বার আমাদের এই সমস্ত বিবরণের আশ্রয় 
সইতে হয়। মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারে 
দূত হিসাবে আসিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের “ইপ্তিকা?? বা ভারত- 
বিবরণী ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ | তেমনি চীনা পরিব্রাজক 
ক-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এদেশে আসিয়া ও নানাস্থানে' ঘুরিয়া যে 
' 

অমপ-বৃত্তান্ত লিখিয়৷ গিয়াছেন তাহা হইতেও আমরা সেকালের অনেক 
সখ্য জানিতে পারি। মুসলমান যুগেও পতুগীজ, ফরাসী, ইংরাজ, 
ইটালীয় প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক এদেশে আগিয়াছিলেন। তাহাদের 
বিবরণীতে সে-যুগের জীবনযাত্রারি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়; 
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১। ইতিহাসের ঘটন। আমর] কেমন করিয়া! জানিতে পারি? 

২। ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি কি কি? 

৩। উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা ও সাহিত্য-_ইতিহাসের উপাদান হিসাবে" 
এইগুলির মুল্য বিচার কর। 


তুভায় অধ্যায় 
সিন্ধুসভ্যত! 

(হাজার হাজার বৎসর আগে যে সভ্যতা আমাদের দেশে বিকাশ 
লাভ করিয়াছিল, উহা কালক্রমে ধ্লাটির তলায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল ] 

(মাটির উপরে শুধু একটা উচু টিবি, আর কিছু চোখে পড়ে ন|। 
বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু টিবি দেখিয়া অনেক সময় ইহার এঁতিহাসিক গুরুত্ব 
বুঝিতে পারেন। মাটি খোঁড়া স্থরু হয়, ইহাকে বলে প্রতুতাত্বিক 
অভিযান। তারপর অনেক সময় মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে আবিষ্কৃত হয় 
তূ্গ, প্রাসাদ, ঘরবাড়ী, নগরী, মুতি, মুদ্র।, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি । 
এমনি ভাবেই মাটির তলা হইতে প্রাচীন যুগের কত নগরী, ছূর্গ, 
বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছত্রিশ বসর আগে এই 
ভাবেই আবিষ্কৃত হইয়াছে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার ধ্বংসাবশে। 
এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা । ) 

॥মোহেঞোদড়ো__১৯২২ সালে হ্ব্গত বিখ্যাত বাঙ্গালী প্রত্ুততববিদ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু দেশের লারকানা সহরের পঁচিশ মাইল 
দক্ষিণে মোহেঞ্জোদড়োয় একটি টিবি আবিষ্কার করেন। মোহেঞ্জোদড়ো 
কথাটির অর্থ__মৃতের টিবি। এই “মুতের টিবি” খুড়িয়া একটি ন্গরী 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিপূর্বে পাণ্তাবের ইরাবতী নদীর কিনারায় হরপ্ান্্ 
অনুরূপ একটি নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ছুটি 
অঞ্চলে খননকার্য চলিবার ফলে আমরা সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে 
জানিতে পারিয়াছি। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, প্রায় পাঁচ হাজার 
বহসর পূর্বে এই সভ্যতার স্থষ্টি হইয়াছিল) দুঃখের বিষয়, এই সভ্যতার 


আমাদের সমাজজীবন ১৩ 


কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মোহেঞ্জোদড়ো এবং 
হরপ্লায় বু সীলমোহব পাওয়। গিয়াছে। উহাদের উপর যে সকল অক্ষর 
খোদ্দিত আছে, পণ্ডিতগণ সেগুলি আজও পড়িতে পারেন নাই। ফলে 





মোহেঞ্রোদডোতে প্রাপ্ত সীলমোহর 


এই সুপ্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস আমাদেব অজ্ঞাত। কিন্ত মাটির 
তলায় যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে আমবা এই 
'সভ্যতাব পবিচয় পাই। 


(নগরী রব ূ 4 
'মোহেঞ্জোদড়োর প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার নগর-পরিকল্পনা । নগরীতে 
সারি সারি ইটে তৈয়ারী অসংখ্য ছোট বড় ঘরবাড়ী। ঘরবাড়ীতে 
স্থন্র সুন্দর দরজা-জানাল]। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। রাস্তার মাঝে মাঝে 
জঞ্জাল ফেলিবার নির্টিষ্ স্থান। আধুনিক যে কোন সহরের মত এখানে 


নালা-নর্দমারও ব্যবস্থা ছিল। নগরীর মধ্যে একটি বৃহৎ স্নানাগার কী, 





যোহেঞ্জোদড়োর বিখ্যাত ম্ানাগার 


মত জিনিস এখানে পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ভশটিতে ইট 
পোড়াইবার কৌশল ইহারা পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আর 
করিয়াছিল। 


জনসাধারণের জীবনযাত্রা 


এখানে মাটি খুড়িয়া গহনা, পুতুল, মাটির পাত্র, কুঠার, তীর-ধন্ুক, 
বল্পম ইত্যাদি "পাওয়া গিয়াছে। সে-যুগেঁর জনসাধারণ নিশ্চয়ই এই 
সকল সুদৃশ্য ও সুক্স কাজের গহন! ব্যবহার করিত। কারিগরগণও 
দক্ষ ছিলেন। সোনারপা ও তামার নানা জিনিস এখানে পাওর়। 
দিয়াছে । অবশ্য লোহার কোন জিনিস এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। 


আমাদের সমাজজীবন ১৫ 


ইহা হইতে বোঝা যায় যে, মোহেঙ্জোদড়োর মানুষ তাত্র যুগে বাস কবিত, 
লোহার ব্যবহার তাহার! শিখে নাই। 
কাদামাটি হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করিবার জন্ত 





মোহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত পাত্র 


ইহারা কুমোরের চাক ব্যবহার করিত। মাটির তৈবী সুন্দর সুন্দর পান্র 
এখানে পাওয়া গিয়াছে।) 

( মোহেগ্োদড়োর সভ্যতা প্রধান্তঃ নগর-সভ্যতা। এই নগর- 
সভ্যতা যে খুব সমৃদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই |) কিন্ত প্রশ্ন হইল এত 
সমৃদ্ধি কোথা হইতে আসিল (প্ডিতগণ বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মাধ্যমে নগরীব মানুষ ধনসম্প্দ সংগ্রহ করিত। শুধু ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলেই নয়, এ্য়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও তাহারা বাণিজ্য করিতে 
যাইত। ভারতের বাহির হইতেই তাহারা সংগ্রহ করিত টিন, তামা, 


১৬ আমাদের সমাজজীবন 


মূল্যবান পাথর ইত্যাদি। এখানে যে প্রায় পাঁচ শত সীলমোহর 
পাওয়! গিয়াছে উহ! সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্তাই ব্যবহৃত হইত 1) 
ঞ্ 

ইহাদের মধ্যে ধর্মপালনের যে রীতি প্রচলিত ছিলি তাহাও কিছু 
কিছু আন্দাজ করা যায়। মনে হয়, মাতৃকারপে দেবীর পুজাই 
এখানে প্রচলিত ছিল। )আমরা ধাহাকে শিব বলিয়া জানি অনন্ধূপ 
একটি দেবতারও পুজা হইত বলিয়া" মনে হয়। 
(প্রাক্-আর্য সভ্যতা 

পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে প্রায় একমত যে সিন্ধুমভ্যতা আর্ধ সভ্যতা বা 
বৈদিক সভ্যতা হইতে প্রাচীনতর ) আধগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন 
আর পিন্ধুবভ্যতা এক নগর-সভ্যতা । আর্ধদের মধ্যে দেবতাদের স্থান 
উচু, সিম্কুসভ্যতার যুগে মাতৃকারূপে দেবীর পুজা প্রচলিত ছিল। 

 পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আর্ধদের পূর্বে যে জনগণ ভারতে বাজ করিত 
তাহারাই এই সুমহান সভ্যতার অ্রষ্টা, এবং উত্তর দিক হইতে আগত 
আধদের সহিত যুদ্ধে এই সভাতার ধংস হইয়াছিল! মোহেঙ্জোদড়োর 
ঘরের মধ্যে এমন অবস্থায় মানুষের কংকাল পাওয়৷ গিয়াছে যে, উহা 
দেখিয়া পণ্ডিতদের মনে হয়, যুদ্ধের ফলেই ঘরের মধ্যে উহাদের মৃত্যু 
হইয়াছিল। অবশ্থ যতদিন আমরা সীলমোহরের অক্ষরগুলি পড়িতে না 
পারিব, ততদিন এই সভ্যতা! সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ই থাকিবে। 
অনুশীলনী 
১। প্রত্বতাত্বিক খননকার্ষের সাহায্যে কিভাবে প্রাচীন সভ্যতার 


ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কিত হয়? সিম্ধুসভ্যতা কিভাবে আবিষ্কৃত হইল ? 
২। সিিস্কুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য কিকি? 





চতুর্থ অধ্যায় 
আর্ধ জনগণ 2 বৈদিক সভ্যত। 


সিন্কুসভ্যতা ধ্বংস হইবার পরে ভারতবর্ষে এক নৃতন সভ্যতার 
গোড়াপত্তন করিয়াছিল আধ নামে এক সুসভ্য জাতি। আধদের 
আদিম বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়া! এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের অর্চল- 
গুলিতে (বের্তমানে যে অঞ্চলে 'অস্টি য়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া 
প্রভৃতি অবস্থিত )। .তারপর তাহার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া 
বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়! পড়ে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বঘসর আগে 
ইহাদের একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল । অন্তান্ত শাখাগুলি 
ইরান, গ্রীস ও ইউরোপের নানা জাযগায় ক্রমশঃ বসতি স্থাপন করে। 
আর্য সাহিত্য 

আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বেদ । “বেদ”, শব্দের অর্থ 
জ্ঞান। খক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব-_এই চারিটি বেদ। পুথিবীর আর্ 
ভাষাভাষীদের মধ্যে ভারতীয় শাখার চতুর্বেদই প্রথম সাহিত্য । ইহাদের 
মধ্যে *খগবেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। খগবেদে সৃূর্ধের প্রতি, বরুণের 
প্রতি, অগ্নির প্রতি, উষার প্রতি যে সমস্ত শ্লোক আছে, কবিতার মাধুর্ষে ' 
উহা! অতুলনীয় | 

খগবেদের “্উষান্ডোজ্রের”, একটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করিলে 
এইরূপ দাড়ায় 2 

“দিন আর রাত্রি । 

ছই দেবতা, বিচিত্র তাদের রূপ। 

যেখানে একটির শেষ, সেখানে আর একটির স্ুুরু। 

একটি যায়, আর একটি আসে। 

চ 


১৮ * আমাদের সমাজজীবন 


রাত্রি সমস্ত কিছু ঢাকিয়া দেয়; আর উবা তার উজ্জল রথ দিষ্বা 
সমস্ত কিছু উন্মোচিত করে ।”, 

সামবেদের প্রায় সব স্তোত্রগুলি ঝগবেদ হইতে সংকলিত। 
যজুর্বেদে আছে যজ্ঞের জন্য স্তোত্র। অথর্ববেদে ভৌতিক, এবং 
আভিচারিক মন্ত্র রহিয়াছে। 

বেদের পরে ভারতীয় আর্ধগণ “উপনিষদ"” এবং *আরণ্যকঃ 
রচনা করেন। উপনিষদ ভাগ অধিকাংশই আরণ্যকের অংশ মাত্র। 
আর্ধদের রচিত উপনিষদগুলি দার্শনিক চিন্তায় এবং ধর্মের তত্বে এমনি 
সূক্ষ্ম ও উন্নত যে, উহাদের তুলনা প্রায় নাই বলিলেই চলে । এই 
উপনিষদগুলির সংখ্যা প্রায় একশত ; যথা _কেন, কথা, প্রশ্ন, এতরেয়, 
বৃহদারণ্যক ইত্যাদি । 
আর্ধদের সামাজিক জীবন 

বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা আধদের সামাজিক জীবনের কথা 
জানিতে পারি। বৈদিক যুগে সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার । পরি- 
বারের কর্তাকে গৃহপতি বল! হইত । কয়েকটি পরিবার মিলিয়! একটি 
গ্রাম গঠিত হইত। গ্রামের প্রধানকে বলা হইত "*গ্রামণী”। 
কয়েকট। গ্রাম লইয়।" “বিশ” বা “জন, গঠিত হইত। বিশের কর্তাকে 
“বিশপতি” বলা হইত । 

আর্ধগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন। পশুপালন এবং কৃষিই 
ছিল তাহাদের প্রধান পেশ|। সিঙ্কুসভ্যতার সহিত এইখানে আর্য 
সভ্যতার মস্ত তফ়াৎ। সিম্কুসভ্যত! মূলতঃ নগরসভ্যতা । 

আর্ধগণ দুধ, ফল, শাকসবজি, মাংস প্রভৃতি খাগ্য হিসাবে গ্রহণ 
করিতেন। সোমরস এবং সুরাপান তাহাদের প্রিয় ছিল। পশুশিকার, 
রথের দৌড়, পাশাখেলা, নৃত্য-গীত প্রভৃতি খুব জনপ্রিয় ছিল। 
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রী 


ধন 

বৈদিক আর্ধদের মধ্যে যে সমস্ত দেবতার পৃক্ত! হইত, তাহাদের 
মধ্যে দেযীঃ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতিই প্রধান। আর্ধদের নিকট 
দেবতাচের তুলনায় দেবীদের স্থান অনেক নীচে ছিল। দেবীদের মধ্যে 
পৃথী, সরস্বতী, উষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । প্রকৃতির নানা শক্তিকেই 
তাহারা দেবদেবীরূপে কল্পন। করিয়া তাহাদের আরাধনা! করিতেন ; যথা-_ 
বরুণ (জলের দেবতা ), মিত্র (সুর্য), অগ্নি, ইন্দ্র (বৃষ্টি আর বজ্র 
দেবত| ) ইত্যাদি । বিভিন্ন দেবদেবীব আরাধনা করিলেও তাহারা মনে 
করিতেন যে ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন, বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে 
তাহারই প্রকাশ। 

আর্ধগণ যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞে ঘি, ছুধ, শস্য ইত্যাদি ব্যবহৃত 
হইত। 
আর্য ও 'অনার্ধ ধর্মরীতির সংমিশ্রণ 

আর্দের আগমনের পূর্ব হইতে ভারতে যে জনগণ বাস করিত, 
আর্ধগণ উহাদের ““ন্থ্য” বা “দাস” বলিতেন। সাধারণভাবে ইহাদের 
অনার বল! হয়। ভারতীয়দের সামাজিক জীবন এবং ধর্মপালনের 
বীতিনীতি এই আর্য ও অনার্ধদের ধর্ম ও সামাজিক বীতিনীতির 
সংমিশ্রণ । অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের মধ্যে যে সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠান 
প্রচলিত; উহার মধ্যে -আর্ধ এবং অনার্য প্রভাব রহিয়াছে। শতাব্দীব 
বিরেবধ এবং মিলনের মধ্য দিয়া অনার্ধদের ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান 
বৈদিক ধর্মের সহিত মিশাইয়৷ ত্রাঙ্গণ্যধর্ম বা হিন্দু ধর্ম গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ৃঁ 

আর্ধগণ মৃত্তিপূজায় বিশ্বাস করিতেন না, তাহাদের মধ্যে পশ্তবলি 
প্রচলিত ছিল না। পরবর্তী আর্ধ এবং হিন্দুধর্মে যে মৃত্তি পূজা, 
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পশুবলি, বহু দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে, উহাদের মূলে 
আছে অনার্দের প্রভাব। শিব, উম।, শিবলিঙ্গ প্রভৃতি 
অনার্ধদেরই দেবদেবী। আর্দের প্রধান দেবতারা ছিলেন পুরুষ, পরে 
হিন্দুধর্মে উমা, ছূর্গা এবং কালী প্রভৃতি দেবী যে প্রধানত লাভ করিয়াছেন, 
উহারও মুলে আছে অনার্ধ প্রভাব । অনার্ধগণ গাছ, পাথর ফলমূল, 
ফুল ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করিয়। উহাদের পূজা করিত। 
বর্তমান হিন্দুধর্মে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে ধান, দূর্বা, কলাগাছ এবং 
কল।, সুপারি, পান, হলুদ, সিদূর প্রভৃতি বড় একটা জায়গা জুড়িয়! 
আছে। | 

একই দেশে আর্য এবং অনার্ধগণ শত শত বৎসর পাশাপাশি বাস 
করিবার ফলে একের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অপরকে প্রভাবিত করিয়াছে 
এবং এইভাবেই হিন্দুধর্ম উহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ 

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে আধদের সমাজ ও ধর্মপালনের মধ্যে 
অনেক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলে । বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
ও শৃদ্রদের ভিত্তি করিয়া! চারিটি বর্ণের স্থ্টি হইলেও প্রথম দিকে 
জাতিভেদ প্রথ। গড়িয়া উঠে নাই, চারি বর্ণের মধ্যে বিবাহ-সহ্গর্ক 
স্থাপিত হইবার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু মহাভারতের যুগে চাবি 
বর্ণকে ভিন্তি করিয়া জাতিভেদ প্রথা সমাজে বাসা বাঁধিয়াছিল। শুদ্রদের 
স্থান খুব নীচে নামিয়! গেল। শৃদ্রদের সহিত' উচ্চ বর্ণের বিবাহ 
সামাজিক সম্পর্ক বন্ধ হইল । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সমাজের উচ্চ মঞ্চে 
অধিষ্টিত হইলেন। 

মহাকাব্যের যুগে পুরুষ ও নারীর বহুবিবাহ, অর্থাৎ একই পুরুষে 
একাধিক পত্তী, এবং একই নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের রীতি দেখা 
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যায়। অনার্দের রীতিনীতি আরদের উপর প্রভাব বিস্তার 
কবিতেছিল । 

অনাধদের সহিত আধদের বিরোধ এবং আধ-সভ্যতার বিস্তারের 
আভাসও মহাকাব্যে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতই ছিল অনার্ধদের 
প্রধান বাসস্থান। রামচন্দ্র এই দক্ষিণ ভারতেই অভিযান 
করিয়াছিলেন । “বানর” রূপে অনার্ধদের কল্পনা করা হইয়াছে । আবার 
বানরবপী এই অনার্ধরাই হইলেন আর্ধবীর রামচন্দ্রের মিত্র এবং সহায়। 

লঙ্কার অনার্দের বাক্ষসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । রামচন্দ্র 
স্ক্ষপদের রাজা রাবণকে বধ করিয়াছিলেন । অর্থাৎ আর্ধবীর রামচন্দ্রই 
দক্ষিণ ভারতে এবং সুদূর লঙ্কায় আর্ধ-সভ্যতা বহন করিয়া নিয়া 
গিয়াছিলেন। অনার্ধগণ আর্ধদের দ্বাবা শেষ পধস্ত পরাজিত হইলেন । 


অনুশীলনী 


১। বৈদিক যুগের সামাজিক জীবনের বর্ণনা কর। সিন্কুসভ্যতার সহিত 
ঈচগর পার্থক্য কোথায়? 
২1 অনার্ধ ধর্ম কি ভাবে বর্তমান হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছে? 
" ৩। হিন্দু ধর্মে পশুবলি, কলাগাছ, পান, স্থপারি ইত্যাদি কি ভাবে 
গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিল? 


পঞ্চম অধ্যায় 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
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বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে ধর্ম খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। 
কিন্তু বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ক্রমশঃ এই ধর্স সরলতা হারাইয়া 
নানারকম আচার-অনুষ্ঠানে ও যাগযজ্ঞে ভরিয়া উঠিল। বৈদিক আর্ধগণ 
পশুবলির অনুষ্ঠান করিতেন না, কিন্ত পরবর্তীকালে বৈদিক ধর্মে 
পশুবলি প্রচলিত হইয়াছিল । ভক্তির চাইতে আড়ম্বর বড় হইয়া দেখ। 
দিয়াছিল। 

ইহ| কিরূপে ঘটিল? প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সমাজে 
মান্য-গণ্য হইবার পরে তাহাদের ভাষ্য অনুসারে সমাজ নিয়ন্ত্রিত 
হইতে লাগিল। তীহাদের প্রভাবের ফলে বৈদিক ধর্ন উহার সরলতা 
হারাইয়া অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ ভরিয়া উঠিতে লাগিল । 
জাতিভেদ প্রথাও কঠোর হইল । রামায়ণ ও মহাভারতে আমর! 
ধর্মানুষ্ঠানের এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাই। এই অবস্থায় ক্ষত্রিয় বংশ- 
জাত রাজকুমার মহাবীর এবং বুদ্ধ প্রচলিত ধর্ানুষ্ঠানের, বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়। যে নৃতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই জৈনধর্ম 
এবং বৌদ্ধধর্শ নামে খ্যাত। এই ছটি ধর্গমতের সহিত ত্রাঙ্গণ্যধর্সের 
বিরাট পার্থক্য । 
জৈনধম এ 
জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক পার্খনাথ। তিনি জস্তবতঃ বারাণসীর 
রাজপুত্র ছিলেন । পার্শনাথ শিহ্যদের চারিটি উপদেশ দিয়াছিলেন_- 
হিংসা করিবে না, মিথ্যা বলিবে না, চুরি করিবে না এবং কোন দ্রব্য 
পরিগ্রহ করিবে না। 
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মহাবীর জেনদের মতে চতুবিংশ তীর্থস্কর। তাহার প্রচারিত 
ধর্মমতের মূল কথা হইল- জীবে অহিংসা, সত্যকথা বলা এবং সৎপথে 


জীবনযাপন করা। তিনি 
বলিয়াছেন- সমস্ত বাহা দ্রব্য, 
এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যস্ত, 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেনন! 
বাহা দ্রব্য হইতেই আসক্তি 
জন্মে | 

্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত জৈন- 
ধর্মের পার্থক্য কোথায় ? প্রথমতঃ 
মহাবীর বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়াছিলেন । জৈনগণ 
বেদের ন্মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন 
না। দ্বিতীয়তঃ জৈনর। অহিংসায় 
বিশ্বাসী, এবং পশুবলির 
বিরোধী । জীবের প্রতি দয়। 
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মহাবীর 


জৈনধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । পশু, পাখী, এমন কি কীট-পতঙ্গকে পর্যস্ত 
জৈনগণ আশ্রয় ও আহার্য দান করে এবং ইহা তাহাদের ধর্মের 
একটি প্রধান. অঙ্গ। তৃতীয়তঃ মহাবীর বিশ্বতর্টা ভগবানের অস্তিত্ব 


স্বীকার করেন নাই। 


জৈনধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হইল- দ্বাদশ “অঙ্গ” | মহাবীরের 
উপদেশাবলী সংকলিত করিয়া এই “অঙ্গ'গুলি রচিত। কালক্রমে 
জৈনধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়ে । আজও রাজপুতনা 
এবং গুজরাটের জনসাধারণের এক ব্যাপক অংশ জৈনধর্মে বিশ্বাসী । 


কী 


২৪ 


বৌদ্ধধম" 


আমাদের সমাজজীবন 


মহাবীরের জীবিতকালে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ণ প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হইল এই যে, মানুষের জীবন রোগ, 
শোক, জরা ও মৃত্যুর জন্য ছুঃখময় । ভোগবিলাসে গা ঢালিয়া*দিয়া, 





কিবা জীবনের সমস্ত কিছু হইতে 
নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়া ছুঃখ- 
কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করা 
যায় ন|। এই ছুটির মাঝামাঝি 
সংযমের পথই হইল মুক্তির উপায় । 
সংযমের এই মাঝামাঝি পথে 
চলিতে হইলে কতকগুলি নীতি 
মানিয়। চলিতে হয়। বৃদ্ধ এই 
রকম আটটি নীতি ব। “অষ্টমার্গ", 
এর নির্দেশে দিয়াছেন। এই 
“অষ্টমার্গ” হইল-সঙ সং কল্প, 
সদ্বাক্য, সৎকার্ধ, সংচেষ্ট।, সতন্মৃতি। 
সঙ জীবনধারণ, সম্যগ দৃষ্টি এবং 


সম্যক সমাধি। বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য “নির্বাণ । “নির্বাণ, বলিতে 
বুঝায় সংসারের ছুঃখ-কষ্ট, কামনা-বাসনা হইতে মুক্তি । 
বুদ্ধদেব শিষ্যদের যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার কিছু অংশ 


এই রকম £ 


'১। “সকল মানুষই মৃত্যুকে ভয় করে। অপরের সহিত নিজেকে 
তুলন। করিয়া কেহই হত্যা করিবে না, কিংবা হত্যা করাইবে না।” 


আমাদের সমাজজীবন ২৫ 


২। “কঠোর কথা বলিবে না। কঠোর কথা যাহাকে বলিবে, 
সেও উহার উত্তর দ্িবে। কঠোর কথ! বেদন। উৎপাদন করে বলিয়া 
উহার ফলে তোমাকে প্রতিহিংসার কবলে পড়িতে হইবে ।” 

ব্যস্ত সহজ সরল ধর্মনীতি। বৌদ্ধধর্মে আচার-অনুষ্ঠান, 
পৃজা-পার্বণের স্থান নাই। মৃতিরপে বৃদ্ধের পূজাও নিষিদ্ধ। জৈনধর্মের 
মত বৌদ্ধধর্ণও বেদ-বিরোধী। বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করেন 
নাই। তিনি যাগষজ্ঞ এবং পশুবলির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে বৃদ্ধ বলিয়াছেন__ঈশ্বর আছেন 
কিনাই, তাহ। লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। 

বৌদ্ধধর্মের সহিত স্পষ্টই ব্রাঙ্গণ্য-ধর্মের মস্ত পার্থক্য। বুদ্ধ 
প্রধানতঃ অতকার্ধ এবং সশ জীবনযাপনের উপর জোর দিয়াছেন, 
আর ব্রাঙ্গণ্যধর্মে পুজাপার্বণ, পশুবলি প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে। 
কিন্তু বুদ্ধ পুরাপুরি ব্রাঙ্গণ্যধর্ম অগ্রান্থ করেন নাই। ব্রান্ষণ্যধর্মের মত 
বৌদ্ধধর্ম ও কর্মবাদ এবং জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী । 

বৃদ্ধ নিজে কিছু লিখিয়া যান নাই। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 
শিল্তুরা রাজগৃহে সম্মিলিত হইয়া তাহার উপদেশগুলি সংকলিত 
করিয়া তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই তিনটি গ্রন্থ “ত্রিপিটক” 
নামে বিখ্যাত। “ত্রিপিটক'-এর তিনটি পের্টিকা বা অংশ হইল__ 
ৃত্রপিটক (বুদ্ধের বাক্য ও কার্য), বিনয়পিটক (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 
পালনীয় কর্তব্য ) এবং অভিধর্ম পিটক (দার্শনিক তত্ব )। 
বৌদ্ধধর্মের বূপান্তর 

্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়! গৌতম 
বৃদ্ধ যে সরল সহজ যুক্তিধর্মী ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, কালক্রমে 
উহার মধ্যে গভীর পরিবর্তন আসে। ক্রাক্ষণ্যধর্সের প্রভাবে বৌদ্ধ 
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ধর্মে কালক্রমে বৃদ্ধমুত্তির পূজা, নানারকম আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি 
প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মের একটি নৃতন শাখা নৃতন ভাবে বৌদ্ধধর্মকে 
গঠন করে। এই নৃতন শাখা “মহাযান”” বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত 
হিন্দুধর্মের সহিত “মহাযান' বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য বিশেষ ' চোখে 
পড়ে না। 
বৌদ্ধধর্মের বিস্তার 
বৌদ্ধধর্স প্রচারের উদ্দেশ্তে বৃদ্ধ সংঘ বা মঠ স্থাপন করিয়া 
দিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর। মঠে অবস্থান করিয়া অসীম অধ্যবসায় 
সহকারে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বলিতেন £ 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। 
ধর্মং শরণং গচ্ছামি। 
সংঘং শরণং গচ্ছামি | 
কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ছড়াইয়। পড়ে । 
মৌর্ধসম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্স গ্রহণ করিবার ফলে ইহার দ্রুত 
বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল । 
যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের জন্ম, উহা হইতে বৌদ্ধধর্ম লোপ' পায়, 
কিন্ত ভারতের বাহিরে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া 
চীন এবং জাপানে আজও বৌদ্ধধর্ম টিকিয়া আছে। অবশ্য এই 
বৌদ্ধধর্ম “মহাযান” মতে বিশ্বাসী । 


যুগরেখা 
সিন্ধু সভ্যত।...*.******* ২,৯০০ € আন্মানিক ) খ্রীষ্-পৃর্বা্ৰ 
আর্দের আগমন £ আর্ধ-সভ্যতা-*******ত ১,৬০০ 


বুদ্ধের মহাপরিনিধাণ '*.*****১**০**০***০ ৪৮৬ বা ৪৮৩ 


আমাদের সমাজজীবন হণ 


লনা 


১। মহাবীর ও বুদ্ধ যে ব্রাঙ্গণ্যধর্মের বিরোধী তাহার প্রমাণ কি? 
২। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে কি সাদৃশ্ত আছে? 
৩। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সহিত ব্রাঙ্গণ্যধর্মের পার্থক্য কোথায়? 


মৌর্য যুগ 

্বষট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে মৌধ যুগেব সুরু হয়। ভারতের 
ইতিহাসে এই যুগের গুরুত্ব খুব বেশী। এই যুগে উত্তর ও পূব ভারতের 
এক কিস্তৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক এঁ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগেই 
চন্দ্রুপ্ত এবং অশোকের আবির্ভাব। রাজ্যশাসনে, ধর্মসাধনায়, 
সংস্কৃতির উন্নতিতে মৌর্য সম্্াটগণ নূতন এঁতিহ্ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো 
_ চন্ত্রগুপ্ত মৌর্য সাাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। নন্দবংশের উচ্ছেদ ঘটাইয়। 
তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার কক্ধেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
নিজের প্রতুত্ব বিস্তার করেন। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত 
করিয়া তিনি ভারতের স্বাধীনত। রক্ষ! কবেন এবং সেলুকাসের পাঞ্জাবের 
অন্তর্গত রাজ্যগুলি, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট প্রদেশ লাভ করেন। 
পশ্চিম ভারতের স্থরাষ্ট্র প্রদেশও তাহার সাম্রাজ্যের অস্তভুক্তি 
ছিল। তিনি সম্ভবতঃ ৩২৪ হইতে ৩০০ ্রীষ্ট-পূরাব্ৰ পর্যস্ত রাজত্ব 
করিয়াছিলেন । 
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তাহার মৃত্যুর পরে বিন্দূসার মগধের রাজা হন। পিতা যে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি উহা যোগ্যতার সহিত রক্ষ। 
করেন। পশ্চিমের গ্রীকদের সহিত তিনি বন্ধুত্বের সম্পর্ক অক্ষ 
রাখিয়াছিলেন। 

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে অশোক ২৭৩ ব| ২৭১ শ্বীষ্ট- রানে মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ২৩২ খাষ্ট-পৃরাব্দ পর্ধস্ত রাজত্ব করেন। 
তাহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি ভারতের পুৰ উপকূলে অবস্থিত 
কলিঙ্গ দেশ জয় করেন। তাহার সময় মৌর্য সাম্রাজ্য হিমালয়ের 
পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মহীশুর পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
কাশ্মীর, পাঞ্তাব, পুগুবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সমতট ( পুর্বঙ্গ ) 
তাহার সাআজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। কলিঙ্গ বিজয়ের পরে শোকাহত 
অশোক দেশজয়ের নীতি পরিত্যাগ করিয়। শাস্তির নীতি গ্রন্তণ 
করিলেন। তিনি ঘোষণ। করিলেন, তাহার রাজ্যে যুদ্ধের বাজনা বন্ধ 
হইবে এবং ধর্মের বাজনা সুরু হইবে | তখন হইতে ধর্মবিজয় হইল 
অশোকের মহান্‌ ব্রত। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়। তিনি ধর্মপ্রচারের 
কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন । 


অশোকের শিলালিপি 


জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্ত অশোক এক অভিনব পন্থ। 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি পাথর ও স্তম্ত-গাত্রে সহজ সরল ভাষাত 
অসংখ্য লিপি উৎুকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অশোকের শিলালিপিগুলি 
তক্ষশিলা, ইন্দরপ্রস্থ, রুমিনদাঈ, সাচী, লৌরিয়া-নন্দনগড়, সারনাথ, 
কলিঙ্ প্রভৃতি বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে । এই শিলালিপিগুলি 
হইতে আমরা অশোকের ধর্ম সম্পর্কে জানিতে পারি। 
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একটি শিলালিপিতে তিনি বলিয়াছেন £ 

“পিতামাতা এবং গুরুজনদের মাহা করিতে হইবে । জীবে দয়া 
প্রদর্শন করিতে হইবে ; সত্য কথা বলিতে হইবে 1১, 

আর একটি শিলালিপিতে এই মহান্‌ সম্রাট বলিয়াছেন £ 

“সকল প্রজা আমার সম্তান।;, 

এই শিলালিপি হইতে আমরা অশোকের ধর্ম সম্পর্কে কি ধারণা 
লাভ করি? শিলালিপিতে তো! 'কোন সুক্ষ দার্শনিক মতামত নাই, 
আচার-অনুষ্ঠানের বিধানও নাই। সর্ব মানুষের মঙ্গলই তাহার ধর্ম- 
নীতির মূল কথ|। অহিংসা, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, মানুষের কল্যাণ 
সাধন-_-এইগুলিই অশোকের ধর্মের মূল অঙ্গ | 

ধর্ম প্রচারের জন্ত অশোক বিহ্াবযাত্রা বন্ধ করিয়া স্বয়ং বিভিন্ন 
স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। নুদ্ধের জন্মস্থান লুখ্বিনী গ্রামে গিয়া তিনি 
বৃদ্ধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নিবেদন .করিয়াছিলেন। রাজুক, প্রাদেশিক 
এবং ধর্মমহামাত্রদের উপর তিনি ধর্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন। শুধু 
ভারতের মধ্যেই নয়, ভারতের বাহিরে সিরিয়ায়, মিশরে, ম্যাসিডনে, 
সিরিনে তিনি ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলে গিয়াছিলেন 
তাহার কন্তা সঙ্বমিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্র। শোনা যায় যে, তিনি ত্্ষ- 
দেশেও প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তীহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম এক 
বিরাট ধর্মে পরিণত হইয়াছিল এবং দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল | 
ইতিহাসে অশোকের স্থান 

মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক। ভারতের তথা পুথিবীর 
ইতিহাসের মহাপুরুষদের মধ্যেও তাহার নাম স্থান পায়। 
রাজষি অশোক শাস্তি, মানবকল্যাণ এবং অহিংসার বাণী প্রচার 
কত্তিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছেন । পৃথিবীর ইতিহাসে দিখ্িজয়ী 
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বীরের অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন শাস্তি ও অহিংসা নীতি 
প্রচার করিয়াছেন। অস্ত্র দ্বারা নয়, মানবকল্যাণের আদর্শ দ্বার! 
তাহার! কয়জন জনচিত্ত জয় করিবার চেষ্ট! করিয়াছেন? শত শঙ্ 
বৎসর পার হইয়া! গিয়াছে, তবু আজিও ত্তন্তগাত্রে উৎকীর্ণ 
অশোকের বাণী অহিংসা এবং মানব্ষল্যাণের স্থমহান আদর্শ প্রচার 
করিতেছে | | 
€মগাস্থিনিসের বিবরণী 

মৌর্যযুগে ভারতের সামাজিক অবস্থ। কিৰপ ছিল? সৌভাগ্য- 
বশতঃ আমরা মেগাস্থিনিসের বিবরণী হইতে ইহার কিছুটা জানিে 
পারিয়াছি। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলুকাসের দূত হিসাবে 
আসিয়া এই বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। 

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন,_ ভারতে সাতটি শ্রেণী ঃ দার্শনিক, 
অমাত্য, গুপ্তচর, কারিগর, কৃষক, সৈনিক এবং পশুপালক। ভারস্চে 
ক্রীতদাস প্রথা নাই। ভারতীয়গণ মিতব্যয়ী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। 
কৃষকগণ খুবই শান্ত, নিরীহ। চুরি-ডাকাতি দেশে ঘটে না। লোকে 
মিথ্যা বলে না। যাগযজ্জের সময় ছাড়া লোকে মগ্ঠ পান করে না। 'ধন-. 
ধান্যে সমৃদ্ধ এই দেশ। ছু্ডিক্ষ প্রায়ই ঘটে না। রাজ| এবং সামস্তগণু 
একাধিক বিবাহ 'করেন। একদল মহিল। রাজার দেহরক্ষীর কাজে 
নিযুক্ত থাকে। 

মেগাস্থিনিস রাজধানী পাটলিপুত্রের সুন্দর বর্ণন৷ দিয়াছেন,_” 
গঙ্গা ও সোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নগরী অবস্থিত। নগরীর 
পাদদেশে জলপূর্ণ পরিখা, চতুর্দিকে প্রাচীর । নগরীর মাঝখানে 
প্রাসাদ। নগর পরিচালনার জন্য আধুনিক পৌরসভার মত একট 
প্রতিষ্ঠান ছিল । এই প্রতিষ্ঠান নাগরিকদের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখিত, 


৫, 


] 


৯ 


/ 


রত? টা 
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ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত, কারিগরী শিল্পের তদারক করিত, 
জিনিসপত্রের বিক্রয়ের উপর কর আদায় করিত। 
শাসন-ব্যবস্থ। সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন ঃ রাজ ছিলেন রাজ্যের 
সর্যয় ক্ষতৃত্বের অধিকারী। তিনি একদল গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া 
রাজ্যের বিভিন্ন অংশের খবর সংগ্রহ করিতেন। তাহার কাজে সাহায্য 
করিবার জঙ্য একটি মন্ত্রিপরিষদ এবং একদল কর্মচারী ছিল। সামান্ত 
অপরাধে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। মিথ্যা বলিলে অঙ্গচ্ছেদ এবং 
চুরি করিলে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীতে ছয় 
লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী এবং 
অসংখ্য রথ ছিল। সেনাবাহিনীর কয়েকটি বিভাগ ছিল, যথা__ 
নৌ-বিভাগ, পদাতিক বিভাগ, অশ্বারোহী বিভাগ, হস্তী ও রথ 
বিভাগ, রসদ-সংগ্রহ বিভাগ এবং যান-বাহন বিভাগ । 
মেগাস্থিনিসের এই বিবরণী হইঞ্জে আমরা সেকালের সমাজ ও 
| শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বুঝি? 
দেশে গ্রাম ছিল, আবার পাটলিপুত্রের মত উন্নত নগরীও ছিল। 
দেশের মানুষ বিভিন্ন পেশায় ধিভক্ত ছিল, যথা-_কৃষি, কারিগরী শিল্প, 
পশুপালন, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি । মেগাস্থিনিস অবশ্য লিখিয়াছেন 
যে, দেশে ক্রীতদাস ছিল না। কিন্তু আধুনিক এতিহাসিকগণ তাহার 
এই মত গ্রাহথ করেন নাই। তাহারা বলেন, ভারতে তখন ক্রীতদাস 
প্রথা ছিল, তবে উহা গ্রীস ব। রোমের মত অত ব্যাপক ছিল না। 
শাসন-ব্যবস্থায় দেখি রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র নয়। 
মন্ত্রিপরিষদ রাজারই আজ্ঞাবাহী ছিল। রাজাই দেশের জর্বেসর্বা। 
তবে প্রজার মঙ্গলসাধন রাজকর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত। অশোক 
বয়ং বল্িয়াছিলেন, “সকল প্রজাই আমার সস্তান |, 


৩ 
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শিল্প 

মৌর্য যুগে ভারতীয় শিল্প খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল । অশোকের 
নিমিত ত্তস্তগুলি মৌর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ত্তস্তগুলির শীর্ষে সিংহ- 
মৃতি। সারনাথের পিংহচড়াটি সবচেয়ে সুন্দর । পাথর কাটিমা এই 
সকল স্তস্ত এবং পশুমুতি নিমিত হইয়াছিল । অশোক অসংখ্য স্তপ 
নির্মাণ করিয়! গিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ভূপাল রাজ্যে অবস্থিত 
সাচী ভপটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। অশোকের পরে আরও কয়েকজন 
রাজ! এই স্পটিকে আরও বড় করিয়া গড়িয়াছিলেন। ইহা! প্রায় 
৮০ ফুট উচু। স্ুপের চারিপাশে পাথরের প্রাচীর | 


অনুশীলনী 


১। অশোকের ধর্ম বলিতে কি বুঝায়? 

২। অশোকের শিলালিপির স্ুরুত্ব কি? 

৩। মৌর্য যুগে কোন্‌ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিন-_রাজতন্্র, গণভগ্র না 
অভিজাততন্তর? 

৪ মৌর্য যুগের একটি নগরীর বর্ণনা দাও। 

£|: মৌর্য যুগে লোকের কি কি পেশা! ছিল? 


সত্তম অধ্যায় 
পারস্ত এবং গ্রীসের সহিত যোগাযোগ 


মৌর্য যুগের পূর্বে প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি ছুটি দেশের সহিত 
ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল-_পারস্ত এবং গ্রীস। ভারতীয় সমাজ 
ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগের কি ফল হইয়াছিল, তাহা আমরা 
দেখিব। | 
পারন্থ ও ভারত 

প্রাচীন যুগে পারস্য সাআ্রাজ্য ছিল স্ুবিশাল। এই সাআজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতার নাম সাইরাস। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি ভারতে 
অভিযান করিয়া! সিন্ধু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলগুলি পারস্য 
সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত করেন। শ্বীষ্ট-পূৰ পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য 
সম্রাট ডরিয়াস স্কাইল্যাক্স নামে এক নাবিকের নেতৃত্বে সিন্ধু 
নদীতে রণতরী পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযানের পরে রাজপুতনার 
মরুভূমি পর্ধস্ত বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকা পারস্ত সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি হইয়া 
পড়ে। এই অঞ্চলটি পারস্য সাম্রাজ্যের লোভনীয় প্রদেশে পরিণত হয়। 
সহস্র সহস্র মুদ্রার সমমূল্য গ্রচুর স্র্ণরেণু এই অঞ্চল হইতে রাজস্ব-স্বরূপ 
পারস্তে পাঠান হইত। ডেরিয়াসের পুত্র সম্রাট জারেক্সেসের আমলে 
বহু ভারতীয় সৈনিক সুদূর গ্রীসে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল। 

এইভাবে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে পারস্ত ও ভারতের 
মধ্যে যোগাযোগ ঘটে। ঠিক কিভাবে এই যোগাযোগ নষ্ট হইয়া 
যায় তাহা জানা যায় না। ছুই দেশের মধ্যে যোগমূত্র ছিন্ন হইয়া 
গেলেও পারস্ অভিযান ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছে। পারস্য অভিযানের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ইউরোপের কাছে 


৩৬ আমান্দের সমাজজীবন 


ভারতের অবগুষ্টন উন্মোচিত হইল | অফুরস্ত ধনসম্পদে ভরা এক 
বিচিত্র দেশের কথা ইউরোপের মানুষ জানিল। গ্রীসের রণাঙ্রনে 
এই বিচিত্র দেশের মানুষকে তাহারা দেখিল। পারসীক কর্মচারীরা 
সিন্ধু উপত্যকায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিল। ক্রমে ছুই দেশের 
মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পারস্য হইতেই ভারতে নূতন 
অক্ষরমাল। প্রবতিত হইল-__আরমেইক এবং খরোষ্ঠী। পারস্তের 
শিল্পকলাও মৌর্য যুগের ভারতীয় "শিল্পকলার উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। মৌর্য যুগে পাথর খোদাই এবং পাথরের সাহায্যে 
সিংহমূতি নির্মাণের ক্ষেত্রে পারসীক প্রভাব আছে বলিয়া পণ্ডিতগণ 
অনুমান করেন। 
গ্রীস ও ভারত 

পারসীক অভিযানের প্রায় দেড়শত বতসর পরে এক ইউরোপীয় 
জাতি ভারতে অভিযান করে, উহারা শ্রীক। ম্যাপিডনের, সঞ্মট 
আলেকজান্দার মিশর, ব্যাবিলন, পারস্ত প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া 
কান্দাহার ও আফগানিস্থানের পথে শ্রীষ্ট-পূর্ব ৩২৬ অব্দে ঝিলাম 
নদীর তীরে উপস্থিত হন। পুরুরাজকে পরাজিত করিয়া তিনি গাঙ্গেয় 
উপত্যকার দ্রিকে অগ্রসর হইতে থাকেন । পাটলিপুত্রে তখন নন্দ- 
বংশ রাজত্ব করিতেছিল। নন্দদের সামরিক শক্তির খবর পাইয়। 
আলেকজান্দারের যুদ্ধর্রাস্ত সৈনিকেরা আর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিল 
না। আলেকজান্দার তখন ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ব্যাবিলন 
নগরে চলিয়া আসেন। ব্যাবিলনেই দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের 
মৃত্যু ঘটে। 

আলেকজান্দারের অভিযানের ফলেই প্রাচীন সভ্যতার ছুটি কেন্দ্র 
গ্রীস ও ভারতের মধ্যে যোগত্থত্র স্থাপিত হয়। এই অভিযানের মাধ্যমেই 


আমাদের সমাজজীবন ৩৭ 


সমসাময়িক ইউরোগীয়দের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, ইউরোগীয়গণ 
ভারতে আসিবার পথের সন্ধান পান। এই পথ ধরিয়াই ক্রমে বিকাশ 
লাভ করে ছুই মহাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। 
গ্রীকগণ ভারতীয় দর্শন এবং ধর্ম হইতে শিক্ষা লাভ করেন, আবার 
ভারতীয়গণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পকলা এবং জ্যোতিবিষ্ঠা 
সম্পর্কে নব নব জ্ঞান লাভ, করেন। আলেকজান্দার ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অনেক নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই 
নগরীগুলি দীর্ঘকাল টিকিয়াছিল। গ্রীকগণ এই নগরীগুলিতে বাস 
করিতেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে এই অঞ্চলে কয়েকটি গ্রীক 
রাজ্য গড়িয়। উঠে। ব্যার্্লুয়ান বা বহ্লীক গ্রীকগণ বেশ শক্তিশালী 
হইয়াছিল। মৌর্দের পতনের পবে ইহারা ভারতে অভিষান করিয়া 
রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। বহ্লীক গ্রীকদের অভিযানের সময় হইতে 
গ্রীক 'সভ্যতার প্রভাব ভারতীয় সভ্যতার উপর পড়িতে থাকে। 
পরব্তাঁ অধ্যায়ে আমরা ইহা আলোচনা করিব । 


অনুশীলনী 


১। কিভাবে পারস্য ও গ্রীসের সহিত প্রাচীন ভারতের যোগাধোগ 
স্থাপিত হইয়াছিল? ইহার ফলাফল কি? 
২। ভারতের ইতিহাসে আলেকজান্দারের আক্রমণের গুরুত্ব কি? 


অফম অধ্যায় 
যুগসন্ধি 

মৌর্ধ সাআাজ্যের পতনের পরে" ভারতের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া! 
কয়েকটি বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করে এবং এদেশে রাজ্য 
স্থাপন করে। এই বিদেশী জাতিগুলি হইল- গ্রীক, শক, পহুলব ও 
ইউচি। বিদেশী জাতিগুলির ভারতে রাজ্যস্থাপনের এই পর্বটাকে 
যুগসন্ধি বলা হয়। শ্রীকদের অভিযান হইতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের 
রাজত্বকাল অর্থাৎ প্রথম শ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ হইতে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত প্রায় 
চার শত বসর এই যুগ বিস্তৃত। 


আফগানিস্থানের উত্তরে ব্যাক্কিয়া বা বহলীক দেশ ছিল। এই 
দেশের গ্রীক রাজ! ডিমেটি য়স আফগানিস্থান, পাঞ্জাব ও সিম্ধুর এক 
বিরাট অংশ জয় করেন। তিনিই প্রথম সুন্দর সুন্দর মুদ্রা প্রবর্তন 
করেন। তাহার পর এই বংশের গ্রীক রাজা মিনান্দার বর্তমান 
শিয়ালকোট নগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া পাটলিপুত্র পর্বস্ত অভিযান 
করিয়াছিলেন। মগধের রাজা পুয্যমিত্র শুঙ্গ তাহার গতিরোধ করেন। 
তক্ষশিলায় আর একজন গ্রীক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাহার নাম 
আন্টিয়ালকিডস। 

প্রথম খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের 
অবসান ঘটে। গ্রীকদের স্থান দখল করে পহুলব বা পাধিয়ান এবং 
ইউচি বা কুষাণ জাতিগুলি। 


আমাদের সমাজজীবন ৩৯ 


শকগণ 

প্রথম হীষ্টাব্ে যাযাবর শকগণ মধ্য-এশিয়া হইতে আফগানিস্থানে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করে। শকদের রাজা মোগ (14089 ) গান্ধারে 
এবং অয় (4299) পাঞ্জাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শকগণ গাদ্ধার, 
তক্ষশিলা, মথুরা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। 
“ক্ষত্রপ?? উপাধিধারী শকগণ এই সকল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। 
শকদের মধ্যে উজ্জয়িনীর অধিপতি রুদ্রদামন শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সিদ্ধ 
হইতে কোঞ্চন পর্যস্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মালব, গুজরাট, 
কাথিয়াবার, কচ্ছ এবং মারবার তাহার রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। 
পহুলবগণ 

প্রথম শতাব্দীতে পহুলবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ জয় 
করে। তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা গণ্ডোফারনিস পেশোয়ার জয় করিয়াছিলেন। 
কুষাণণণ 

পহুলবদের পরে যাযাবর ইউচি জাতি ভারতে অভিযান করে। কুষাণ- 
গণ ইউচি জাতিরই একটি শাখা । কুষাশদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
কণিম্ভ। তিনি সম্ভবতঃ ৭৮ ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
পাঞ্তাব, সিন্ধু, কাশ্মীর তাহার সাআজ্যের অস্তভূক্ত ছিল। তাহার 
রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা! পেশোয়ার । শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করিয়া উহার প্রচারের জন্য সর্শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
বিদেশীদের উপর ভারতীয় প্রভাৰ 

ভারতের ভিতরে গ্রীক, শক, পহুলব, ইউচি জাতিগুলি রাজ্যস্থাপন 
করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার। কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি 
গ্রহণ করিয়া বস্তুতঃ ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। মিনান্বার বৌদ্ধ 
ধর্ম এবং অন্যান্ত গ্রীক রাজারা ধৈষ্ণবধর্স গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


৪০ আমাদের সমাজজীবন 


কুষাণরাজ কণিক্ষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তাঁ কুষাণ- 
রাজগণ ভারতীয় নাম পর্বস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমন বাস্থদেব। 
অর্থাৎ জাতিতে বিদেশী হইলেও, ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে ইহারা ভারতীয় । 
ভারত ও গ্রীস : সংস্কৃতির মিলন 





ুদ্ধমূতি ( গাদ্ধার শিল্প ) 
এই যুগেই ভারতীয় এবং গ্রীক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। গ্রীকর্দের 
মুত্তি তৈয়ারীর ঢং ভারতীয় শিল্পীদের প্রভাবিত করিয়াছিল। শিল্পের 


আমাদের সমাজজীবন ৪১ 


এই নৃতন ধারা “গান্ধার শিল্প” নামে অভিহিত। এগান্ধার শিল্প” 
বলিতে গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণ বুঝায়। বৃদ্ধমূত্তি কিংবা 
জাতকের গল্প গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্ত। গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য 
বৃদ্ধ এবুং বোধিসত্বের মু্তিগুলির নিখুঁত চোখ, মুখ, হাতের পেশী, 
ইত্যাদি। গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বহু বৃদ্ধ ও বোধিসত্বের মৃ্তি গান্ধার, 
তক্ষশিলা, আফগানিস্থান এবং সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। 

এই যুগেই প্রথম বৃদ্ধের মূর্তি নিমিত হয়। ইতিপূর্বে মৃত্তিূপে 
বৃদ্ধের পূজার নিয়ম ছিল না। 
ভারত ও রোম 

রোমের সহিতও ভারতের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সম্্রাটগণ 
যে সুবর্ণ যুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন, উহার অন্থুকরণে ভারতেও নৃতন 
নৃতন মুদ্রা চালু হইয়াছিল। এই মুদ্রাগুলি খুবই স্ুন্দর। 

প্রথ্ম শ্ীষ্টাব্দে ভারত এবং রোমের সহিত বড় রকমের বানিজ্য 
চলিত। ভারতের মসলা, সুগন্ধি দ্রব্য, হাতীর দ্লাত, মসলিন এবং 
অন্যান্ক বন্ত্র রোমের বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। রোম হইতে আসিত 
তামা, টিন, কাচ, প্রবাল ইত্যাদি। বাণিজ্যে কিন্তু ভারতের লাভ হইত 
বেশী। রোমের সোনা আপিয়। ভারতে জমা হইত। রোমান এঁতিহাসিক 
প্রিনি তাই ছঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ «আমাদের সাম্রাজ্য হইতে লক্ষ 
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্র সৌখিন দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতে চলিয়া যাইতেছে ।”, 
দক্ষিণ' ভারতে বহু রোমান সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 
ভারত ও চীন 

এই যুগে ভারতে এবং চীনের সহিতও যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। 
প্রথম ্রীষ্টাবে ভারতীয় ভিক্ষু কাশ্থপ মাতঙ্গ চীনে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম চীনে ছড়াইয়া পড়ে এবং ছুই দেশের মধ্যে 


৪২ আমাদের সমাজজীৰন 


৯ 
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এশিয়ার সাহত 
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সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। চীন হইতে প্ডিতগণ ভারতে এবং 
ভারত হইতে পণ্ডিতগণ চীনে যাতায়াত করিতে থাকেন। ইহা এক 
অভিনব বাণিজ্য- “00101776706 01 90110191577 | 

চী্ম এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। 
ভারতীয় সওদাগরগণ চীনে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। কৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্রে “চীনপত্তম”” বা চীনা রেশমের উল্লেখ পাওয়া! যায়। 
মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম 

এই যুগে বৌদ্ধধর্মেরও বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বিদেশী যে 
সমস্ত রাজ! বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারাই প্রথম মৃতিরূপে 
বৃদ্ধের পূজা সুরু করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে মৃতিরূপে বুদ্ধের পূজার রীতি 
ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে 
প্রবেশ কার। বৌদ্ধধর্ম উহার সরলতা! হারাইয়া ফেলে। বৌদ্ধধর্মের 
এই অবস্থা “মহাযান” বৌদ্ধধর্ম, আর আদি বৌদ্ধধর্ম “হীনযান” 
নামে অভিহিত । 

এই যুগে “মহাযান” বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হয়। 
মধ্য-এশিয়! এবং চীনে' এই ধর্ম ছড়াইয়া পড়ে । কণিষ্ফ অশোকের মত 
অমেকগুলি মঠ এবং সপ নির্মাণ করিয়াছিলেন । রাজধানী পুরুষপুরে 
বৃদ্ধের দেহাবশেষের উপর এক বিরাট চৈত্য নিষ্সিত হইয়াছিল । 
ভারতীয় সংস্কৃতি 

এই যুগ ভারতীয় সংস্কৃতিরও উন্নতির যুগ । কণিফের, রাজসভায় 
অবস্থান করিতেন বৌদ্ধ দার্শনিক নাগাজুন, “বুদ্ধ-চরিত”-প্রণেতা 
কবি অশ্রঘোষ, “আয়ুর্ষেদশাস্ত্র” প্রণেত! চরক ইত্যাদি | 

মৌর্য যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতির ধারা এই যুগে থামিয়া যায় 
নাই, উহা বহিয়া চলিয়াছে প্রবহমান স্রোতের মত। সংস্কৃতির 
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পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নূতন শাখা স্থাপিত হইয়াছে, যথা--“মহাযান” 
বৌদ্ধধর্ম; “গান্ধার শিল্প” । ভারতের ইতিহাসে তাই কুষাণ যুগের 
গুরুত্ব খুব বেশী। 


অনুশীলনী 


১। বিদেশী জাতিগুলির প্রভাব" ভারতীয় সংস্কৃতির উপর পড়িয়াছিল 
কি? দৃষটান্তদ্বারা তোমার বক্তব্য বুঝাঈয়া দাও! 

২| বিদেশী জাতিদের শাসনের যুগের বৈশিষ্ট্য কি? 

৩। প্রথম খ্ীষ্টাবে গ্রীস, রোম ও চীনের সহিত ভারতের সম্পর্কের 
বিবরণ দাও | 

৪| গান্ধার শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি? 

৫। ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কুষাণ যুগেকি কি পরিবর্তন 
লক্ষিত হয়? 


নঘম অধ্যায় 
গুপ্ত যুগ 

কুধীণদের পতনের পর উত্তর ও পূর্ব ভারতে মহাপরাক্রাস্ত গুপ্তদের 
প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে যে 
রাজনৈতিক এঁক্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, গুপ্ত যুগে ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। মগধকে কেন্দ্র করিয়৷ আবার এক সুবৃহৎ সাআজ্য গড়িয়া 
উঠিল। একই রাষ্ট্রের অধীনে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এঁক্যবদ্ধ 
হইয়াছিল। এই রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রসিদ্ধ নগরী পাটলিপুত্র। গুপ্ত 
যুগেই বিদেশী জাতিদের শাসনের অবসান ঘটে। 


সাআজ্যের সীম। 

প্রথম চন্্রপুপ্, সমুদ্রং এবং দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্ত বিক্রমাদিত্য 
ফল সাব গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা 
সিডি পারার 
এই সাআজ্যের অস্তভূক্তি 
ছিল : গঙ্গা এবং চম্বল 
নদীর তীরবর্তা অঞ্চলগুলি, 
সমতট, পুগ্তবর্ধন, কামরূপ 
9: 2 এবং নেপাল, পশ্চিমে 
সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা . বলভী রাজ্য। নর্মদা নদীর 
দক্ষিণাঞ্চলে কিন্তু এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় নাই। নিন 

রাজাগুলি স্বাধীন ছিল। 
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ফা-হিয়েনের বিবরণ 

বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন চীন দেশ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের 
রাজত্বকালে ভারতে আপিয়াছিলেন। তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, 
শ্রাবস্তী* বারাণসী, কপিলবস্ত, পাটলিপুত্র, তাঅলিপ্তি প্রভৃতি দেশ 
অ্রমণ করিয়াছিলেন । 

ফ1-হিয়েন লিখিয়াছেন £ “মধ্য দেশের মানুষ সম্পদশালী এবং 
সুখী । সরকারী কর্মচারীগণ তাহাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন ন]। 
যাহারা রাজার জমিতে চাষবাস করেন তাহাদের ভূমিরাজন্থ দিতে হয় । 
রাজারা মৃত্যুদণ্ড দেন না, অপরাধীদের জরিমানা দিতে হয়। এমন কি 
গভীর ষড়যন্ত্র করিবার জন্য যাহার। অভিযুক্ত হয়, তাহাদেরও কেবল 
ডান হাত কর্তন করা হয়। এই দেশের উচ্চবর্ণের মানুষ প্রাণিহত্যা 
করে না, কিংবা মদ বা পেঁয়াজ স্পর্শ করে না। চগ্ডালেরা সমাজে 
অচ্ছ। স্বতন্ত্র এলেকায় তাহাদের বাস। নগরের পথে 1 হাটে- 
বাজারে যাইবার সময় ইহাদের গলার কাণ্ঠখণ্ড ঝুলাইয়! রাখিতে হয়, 
যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে ইহার! চণ্ডাল।”” 

ফা-হিয়েন মৌর্ধদের রাজধানী পাটলিপুত্রের বিবরণ দিয়াছেন £ 
“মগধে পাটলিপুত্র অবস্থিত। পাটলিপুত্র অশোকের রাজধানী । 
নগরীর রাজপ্রাসাদগ্ডলি দৈত্য-দানবেরা নির্মাণ করিয়াছিল। 
দেওয়ালগুলি পাথরের। দেওয়ালের নকসা এবং কারুকাধ মানুষের 
হাতের তৈরী নয়। ইহাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও দেখা যায়। নগরীতে 
মহাযান এবং হীনযান সংঘ আছে । এই ছুটি সংঘে প্রায় সাত হাজার 
ভিক্ষুর বাস। ভিক্ষুদের ব্যবহার ভদ্র এবং স্ুখুঙ্খল। 

“মেধ্যদেশের বৃহত্তম নগরী পাটলিপুত্র। জনসাধারণ ধনী এবং 
সমৃদ্ধিশালী। প্রতি বতুসর তাহারা রথযাত্রা উৎসব পালন করে। 
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রথের মধ্যে থাকে বুদ্ধমুত্তি, উহার পাশে বোধিসত্বদের মৃত্তি। বথযাত্রার 
দিন সাধু এবং সাধারণ মানুষ সমবেত হয়, নাচে, গান করে, ফুল 
এবং ধূপ ছড়ায়। সারা রাত্রি প্রদীপ জলে। 

“বুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের! নগরীতে দাতব্য হাসপাতাল স্থাপন 
করিয়াছে। এই হাসপাতালগুলিতে দরিদ্র, গৃহহীন, বিকলাঙ্গ এবং 
রোগীরা যাইতে পারে। এখানে তাহাদের সকল অভাব পুরণ করা 
হয়, ডাক্তারেরা ওষধ এবং পধ্যের বিধান দেন। রোগমুক্তির পরে 
তাহার। চলিয়! যাইতে পারে। 

সমুদ্রতীরবর্তা তাত্রলিপ্তি বন্দরে পৌঁছিয়৷ ফ1-হিয়েন বাইশটি বৌদ্ধ 
সংঘ দেখিতে পান। সংঘগুলিতে ভিক্ষুরা বাস করিতেন। ছুই বতসর 
এখানে বাস করিবার পর তিনি একটি জাহাজে চাপিয়! সাগরপাড়ি দেন। 

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে আমরা গুপ্তযুগ সম্পর্কে কি জানিতে পারি? 

হিন্দু সমাজে তখন জাতিভেদ প্রথা কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ- 
বর্ণের লোক এবং চগ্ডালদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের স্থ্টি হইয়াছে। 
সমাজে চণ্ডালদের স্থান খুব নীচে । বৌদ্ধ ধর্ম তখনও অবলুপ্ত হয় নাই। 
দেশেরু বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ সংঘ ছিল, ভিক্ষুরা সংঘে বাস করিতেন। 
তবে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বিরাট রূপান্তর আসিয়াছিল। বৃদ্ধমূতির পৃজা 
ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধধর্জের “মহাযান” মতই 
প্রবল ছিল বলিয়! মনে হয়। 

ধর্মের ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। গুপ্ত সম্রাটগণ 
ছিলেন ব্রাক্ষণ্যধর্মের উপাসক। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে 
স্বভাবত£ই ব্রাঙ্গণ্যধর্স দেশে প্রাধান্ত লাভ করে। ব্রা্গণ্যধর্মের 
প্রতিযোগিতার সামনে বৌদ্ধধর্স হার মানে। বিষু, শিব, কাতিকের, 
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সুর্ধ, লক্ষ্মী, পাবতী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। 
মুক্তিলাভ করিতে হইলে, ভক্তির সঙ্গে দেবদেবীর আরাধনা প্রয়োজন-_ 
এই বিশ্বাস হইতে লোকে শিব, বিষ্ণু, কাতিক এবং অন্যান্য দেবদেবীর 
মৃত্ি গড়িয়া পূজা করিতে থাকে। মৌরদের পতনের পরে পুসক্যমিত্র 
শুঙ্গের সময় হইতে মধ্যদেশে ব্রাহ্গণ্যধর্ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে 
এবং গুপ্তযুগে উহ! প্রাধান্ত লাভ করে। গুণ্তুগকে তাই ত্রাহ্মণ্য- 
ধর্মের প্রাধান্টের যুগ বলা যায়। হিন্দুদের সামাজিক ব্যবহার এবং 
আইনকানুন লিপিবদ্ধ করিয়া “স্মৃতি”, শাস্ত্র প্রধানতঃ এই যুগেই 
লিখিত হইয়াছিল। সমাজে জাতিভেদপ্রথাও কঠোর হইয়াছিল। 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ষে হিন্দুধর্মের সহিত আমরা 
পরিচিত, উহার সুদৃঢ় ভিত্তি এই যুগেই স্থাপিত হইয়াছিল। 
সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি 

্রাঙ্মণ প্তিতগণ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক। ব্রা্গণ্যধর্সের' শান্ত্র- 
গুলি সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত।. ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থগুলি পালি ভাষায় রচিত। 

গুপ্তযুগে সংস্কতে সাহিত্যের বিরাট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, 
কালিদাস। কালিদাস একজন মহাকবি। “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্: 
“রদ্বুবংশম্‌?», “কুমারসম্ভবম্ঠ “মেঘদূতম্” প্রভৃতি নাটক এবং কাব্য 
লিখিয়! তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের মর্ধাদা বৃদ্ধি 
করিয়। গিয়াছেন। এই যুগে আরও ছুটি বিখ্যাত নাটক সসস্কৃত 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল-_-বিশাখদত্ের “মুদ্রারাক্ষদ” এবং শুদ্রকের 
“মৃচ্ছকটিক” | রামায়ণ ও মহাভারত রচন গুপ্তযুগেই শেষ হইয়াছিল। 
ইতিপূর্বে এই ছুটি মহাকাব্যের অনেক অনদলবদল ঘটিয়াছিল; কিন্ত 
গুপ্তযুগের পরে ইহার আর কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
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কল। 
গুপ্তযুগের শিল্পকলা ভারতের গৌরব। গুপ্রযুগের মৃতিগুলি ভাবের 


ব্যঞ্নায় এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয় । তামা, ব্রোপ্ত এবং পাথরের যে সকল 


 ্ 
পে 





অজস্তার চিত্র "মাতা ও পুর 


ত সারনাখ, মথুরা প্রভূত স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সৌনদ্ে সেগুলি 
রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর মৃতি, যথা--শিব, বিষু, ত্র্গা প্রভৃতির 
নিমিত হইয়াছিল। | 
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শুধু মৃতি-গড়াতেই নয়, চিত্রশিল্পেও এই যুগ স্মরণীয় হইয়া আছে। 
অজস্তার বিশ্ববিখ্যাত প্রাচীরচিত্রগুলি, যথা__“বোধিসত্ব পদ্মপাঁণি+৯ 
“মাতা ও পুত্র”, ণচারিটি হরিণ” প্রভৃতি চিত্রশিল্পের অসাধারণ উৎ্কর্ষের 
সাক্ষ্য বহন করে। পাহাড়ের গুহা কাটিয়! মঠ তৈয়ার করিয়া! শিল্পিগণ 
উহার নেওয়াল ও ছাদে ছবিগুলি আকিয়! রাখিয়াছেন। গেরুয়া, 
সবুজ, নীল, পীত ও পিঙল বর্ণে শাক এই চিত্রগুলি আজও 
ঝলমল করে। + 
বিজ্ঞান চর্চ। 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। আর্ট, 
্মগুপ্ত এবং বরাহমিহির বিজ্ঞান-সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর 
হইয়াছিলেন । আধধভট্ট গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতিধিদ । তিনি' আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং পৃথিবীর 'আবর্তনের জহ্যাই 
দিবারাত্র-ভেদ হয়। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও জানিতেন। 
আর্ধভট্ট এবং ব্রহ্মগুপ্তই আধুনিক পাটীগণিতের অ্টা। তাহারাই প্রথম 
১হইতে ৯ এবং ০” আবিষ্কার করিয়াছিলেন | গুণিবার এই পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত,না হইলে পাটীগণিতের কি করিয়! স্থষ্টি হইত? বরাহমিহির 
ভারতবিখ্যাত জ্যোতিবিদ। তাহার “বৃহৎ সংহিতায়” ভারতের 
ভৌগোলিক বিবরণ আছে। 
রাষ্ট্র 

গুপ্তঘুগের রাষ্ট্রেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, গণতন্ত্র নয়। রাজাই 
াষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন । রাজাকে আবার ভগবানের 
প্রতিভূরূপে কল্পনা করা হইত। শাসনকার্ষের স্ববিধার জন্য রাজা 
ন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এবং একদল কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। 
রাজার আয়ের প্রধান উতৎন ছিল ভূমি-রাজন্ব। উৎপন্ন শস্তের এক 
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অংশ ভূমি-রাজন্য দিতে হইত। ভূমি-বাজন্ব ছাড়া আরও ক' 
দিতে হইত ; যথা-_বন্দরের কর, পারাপারের জন্য খেয়াঘাটে, 
কর ইত্যাদি । 

গুপ্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন “ভূক্তি”, বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল 
*ভূক্তি”? আবার “বিষয়” বা “মগ্ুলে” বিভক্ত ছিল। উপরিক 
বিষয়পতি, মগ্ুলেখর প্রভৃতি রাজকর্মচারী এইগুলি শাসন 
করিতেন। 
গপ্তযুগ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগ “নুবর্ণ যুগ” বলিয়া! অভিহিত হয়, 
এই যুগে ভারত সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানচায় যে বিরাট উন্নতি লা 
করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত এই যুগ সম্পর্কে কয়েকটা! প্র 
উত্থাপিত হইতে পারে। প্রশ্নগুলি এইরকম £ 

(ক) ত্রান্ষণ্যধর্মের প্রাধান্যের ফলে ভারতের ফি কল্যাণ 
হইয়াছে? ত্রাঙ্গণ্যধর্ম কি সমাজকে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে, 
না উহাকে “ নে টানিয়াছে? জাতিভেদপ্রথা, চণ্ডালদের অচ্ছুৎ 
মনে করা কি সমাজের পক্ষে শুভ? 

(খ) সংস্কৃত ভাষা! কি জনসাধারণ ও শাসকদের মধ্যে ব্যবগন 
্থষ্টি করে নাই? অশোক কিন্তু ব্যবহার করিয়াছিলেন সহজ, 
সরল প্রাকৃত ভাষা । বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ “পালি ভাষায় রচিত 
হইয়াছিল। . 

(গ) গুপ্যুগের উন্নত শিল্প ও সংস্কৃতি কি গুগ্তযুগেরই স্থত্টি! 
ইতিপূর্বে মৌর্য ও কুষাণ যুগে সংস্কৃতি ও শিল্পের উন্নতির যে ধাবা 
বহিয়৷ চলিয়াছিল, উহাকে ভিত্তি করিয়াই কি গুগ্যুগা শিল্প ও 
সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করে নাই? 
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ওপ্ত সাআজ্যের পতন 

পঞ্চম শতকে মধ্য-এশিয়ার ছুধর্ধ হৃণজাতি আফগানিস্থান ও 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ভারতের বুকে অভিযান নুরু করে। গুণ্ত- 
সম্রাট স্বন্বগুপ্ত হুণদের বিতাড়িত করিয়াছিলেন । কিন্তু স্বন্দগুপ্তের 
মৃত্যুর পরে আবার হৃণদের আক্রমণ সুধু হইল। বার বার হণ 
আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া! গেল। পাণ্তাব ও মধ্য 
ভারতে হুণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজশক্তি ছুর্বল হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রদেশগুলির শাসনকর্তার1 স্বাধীনভাবে রাজত্ব সুরু করিলেন। 
এই সব দেশে ছোট ছোট রাজ্য স্থাপিত হইল । পরবরতাঁ গুপ্তরাজগণ 
সাআ্াজ্যের ধ্বংসের গতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য 
ধ্বংস হইয়া গেল। 
হর্ষব্ধনের যুগ 

গুপ্ত সাআজ্যের পতনের প্রায় এক শত বগুসর পরে হর্ধবধন উত্তর 
ভারতে আবার এক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার 
বাজ্যের সীম! পূর্ব পাঞ্জাব হইতে বিহার ও উড়িয্যা পর্যস্ত 
বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে তিনি নর্মদ! পর্যস্ত অগ্রসর 
ইইয়াছিলেন। কিন্তু হর্যবরধনের মৃত্যুর পরে তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য পুনরায় ছিন্ন হইয়া যায়; 
ইহার পরে উত্তর ভারতে রাজপুতগণ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন । 
হিউয়েন সাঙের বিবরণী 

হর্ষবধনের রাজত্বকালে আর একজন চীনা পরিব্রাজক 
ভারতে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম হিউয়েন সাঙ্‌। 
কা-হিয়েনের মত তিনিও একটি ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত লিখিয়! গিয়াছেন, 
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যাহা পড়িয়া আমরা হ্রধবধ্নের রাজত্বকালের কথা 
পারি। 
হিউয়েন সাঙ্‌ লিখিয়াছেন £ 
দেশে অনেক সমুদ্ধ নগরী 
ও গ্রাম। রাজধানী কনৌজ 
প্রাসাদ, মঠ ও মন্দির, উদ্ভান 
ও দীঘিতে স্থুশোভিত এক 
নগরী। রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, 
পাটলিপুত্র প্রভৃতি নগরী- 
গুলির তখন ভগ্রদশা। 
সম্ভবতঃ হুণ আক্রমণের 
ফলেই এই নগরীগুলি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ভারতের জনসাধারণ সৎ 
এবং সম্মানাহ। আচার- 
ব্যবহারে তাহারা ভদ্র ও 
বিনয়ী। দেশে শিক্ষার 
স্থবন্বোবস্ত ছিল। পাটলি- 
পুত্রের দক্ষিণে অবস্থিত 
নালন্দা বিশ্ববিগ্ালয়ে 
এক শত বক্তুৃতাগৃহ ছিল এবং হিউয়েন সাউ, 
দশ হাজার ছাত্র ও বৌদ্ধ সাধু এখানে বাস করিতেন। ছাত্রদের 
থাফিবার জন্য সুন্দর ঘর ছিল। ছাত্রদের শিক্ষার জন্ অর্থব্যয়ের 
প্রয়োজন হইত না। 








নালন্দার ধ্বংসাবশেষ 
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ফা-হিয়েনের মত হিউয়েন সাঙ.ও তাত্লিপ্তি বন্দরের এক বিবরণ 
দিয়াছেন। ফা-হিয়েনের মত তিনিও এই বন্দরে অবস্থান করিয়।- 
ছিলেন। তাত্রলিপ্তি তখনও ছিল ভারতের এক বিষণ বন্দর। হিউয়েন 
সা লিখিয়াছেন-_““নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ব ইত্যাদির 
প্রচুর সমাগম হয় এই বন্দরে । তাই তাআজলিপ্তির লোকেরা বিত্তবান ।১, 
ধর্ম টি 

গুপ্তযুগে ব্রাঙ্গণ্যধর্ম যে প্রাধান্য 'লাভ করিয়াছিল, হর্ষবর্ধনের যুগে 
উহা! অক্ষুপ্ন ছিল । বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হইলেও হর্ষ শিবের 
উপাসক বলিয়াই বণিত হইয়াছেন । দেশে জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
লোকও ছিল, তবে জৈন ও বৌদ্ধধর্ণের প্রভাব কমিয়! গিয়াছিল। 


অনুশীলনী 


১। গ্তপ্তধুগে ভারতীয় সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ? 

২। গ্রপ্তয্গকে কেন “হথুবণ যুগ” বলা হয়? 

৩। গুপ্ত ও হর্মবর্ধনের যুগের প্রধান প্রধান নগরীগুলির নাম ও বিবরণ 
দাও | 

৪| নালন্দা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বর্ণনা দাও। ৃ 

৫। ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাউ্‌ তাত্রলিপ্তি বন্দরের কি বিবরণ 
দ্রিয়াছেন? এই বন্দর কোথায় অবস্থিত ছিল? উহার সম্দ্ধির কারণ কি? 
৬। হুণগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল ? তাহাদের আক্রমণের ফলাফল 


কি? 


দস অধ্যায় 
প্রাচীন যুগে বাংল 
আমব। পূর্বের অধ্যায়গুলিতে মৌর্ধ, গুপ্ত এবং হর্ষবধ নের যুগে 
উত্তর "ভারতের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছি। 
এই সকল পর্বে বাংলা দেশের সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন ঘটিতেছিল। 


মৌর্ধ ও গুপযুগে বাংল। 

প্রাচীন কালে বঙ্গ বা বঙ্গাল বলিতে যে জায়গ। বুঝাইত, তাহ। 
আঙ্জিকার বাংলার একট। অংশ মাত্র। সে যুগে বাংল! দেশ কয়েকটি 
জনপদে বিভক্ত ছিল ; যথা-__ 

বঙ্গমধ্য এবং পূর্ববঙ্গ । 

গোৌঁড়-মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বধমান জেলার 

॥ কোন কোন অঞ্চল। 
পু বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজসাহী জেল | 
রাঢ়-ভাগীরধীর পশ্চিম পারের দেশগুলি-হুগলী, হাওড়া, 
বীরভূম ও বর্ধ মানের দক্ষিণাংশ | 

মৌর্য যুগে পু, বা পুণ্ডবর্ধন অর্থাৎ উত্তরবঙ্ মৌ্ধ সাস্তরাজ্য- 
তুক্ত ছিল। গুপ্তযুগে বাংলার প্রায় সমস্ত জনপদই গুপ্ত সাআাজ্যের 
অন্ততুক্ত হইয়াছিল। গুপ্ত সাআাজ্যের পতনের পরে কয়েকজন রাজার 
নাম পাওয়া যায়__গোপচ্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। 
শশা 

ইহার পরে আসে হ্্ষবর্ধনের যুগ। এই যুগে গড়ের স্বাধীন 
রাজা রূপে শশান্কের আবির্ভাব হয়। কর্ণ্তববর্ণ বা বর্তমান মুশিদাবাদ 
জেলা ছিল শশাঙ্কের রাজধানী । এই কীতিমান নরপতি দীর্ঘকাল 
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পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। স্বয়ং হর্ষবর্ধন তাহার গোৌড়- 
রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। 
পালবংশ 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাহার গৌঁড়রাজ্য তছনছ হইয়। যায়। 
সপ্তম হইতে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রায় একশত বওসর সারা দেশ 
জুঁড়িয়া দারুণ অরাজকত। চলে। বাংলা দেশের ইতিহাসে এই' সময় 
মাত্য্যন্তায়ের শতবর্ষ” নামে অভিহিত্ত। বাংলার এই দুর্দিনে দেশেব 
প্রধান ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়। গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজা 
নিবাচন করেন। এই গোপালই পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা । গোপালের 
পুত্র ধর্পপাল পালবংশেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাজা। প্রসিদ্ধ নগরী 
পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মপাল পূর্ব-ভারতের লুপ্ত গরিমা 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ধর্মপালের পরে তাহার পুত্র দেবপাল রাজা 
হন। কথিত আছে যে, তিনি উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ রাজ্য এবং দক্ষিণে 
বিন্ধ্য পরত পর্বস্ত সাতত্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে 
পাল রাজ্যের সীমা সবচেয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। দেবপালের মৃত্যুব 
পরে পালরাজ্যে আস্তে আস্তে ভাঙন ধরিতে আরম্ত করে। , দশম 
শতাব্দীর শেষভাগে মহীপাল পালরাজাদের লুপ্ত গৌরব পুনরায় 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় নাই। পালরাজ্য ক্রমশঃ 
ভাঙনের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া 
এক নৃতন বংশ বাংলায় প্রাধান্য বিস্তার করে, ইহাই সেনবংশ 

সুদীর্ঘ চারশত বগসর পালরাজগণ বাংল। দেশে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন । তাহাদের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র নগরী শেষ বারের মত উহার 
পুরানো গৌরব ফিরিয়! পাইয়াছিল। মৌর্য এবং গুপ্ত সম্রাটদের মত 
পাল রাজারাও আর্ধীবর্তে পূর্ব ভারতের গরিম। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
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সেনবংশ 

সেনবংশের পূর্বপুরুষের! দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট হইতে বাংলাদেশে 
আসিয়াছিলেন। ইহারা ব্রাক্মণ, যদিও বাংলা দেশে ইহারা নিজেদের 
ক্ষঞ্জ্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন । সেনদের কেহ কেহ রাঢ় অঞ্চলে 
বসবাস করিতেন। সামস্তুসেনের অধিনায়কত্বে সেনগণ রাঢ় অঞ্চলে 
প্রপিদ্ধি লাভ করেন। সামস্তসেনের পুত্র হেমস্তসেন। তিনি 
রাটদেশে একজন প্রতিপত্তিশালী সামন্ত ছিলেন। তাহার পুত্র 
বিজয়সেন পালবংশের ভগ্নদশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গৌড়ের 
পাল রাজাকে পরাজিত করিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন দেনবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাহার 
সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেক্দ্রী এবং মিথিলা সেনরাজ্যতৃত্ত হয়। 
খল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ষাট বদর বয়সে সিংহাসনে আরো হণ 
করেন। 

১২০০ সালে মহম্মদ ঘুরীর তুকাঁ অনুচর ইখতিয়ারউদ্দীন খলজী 
অতফিতে ““নূদিয়ার” রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িলেন। লক্ষ্পণসেন 
রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়! পূ্ববঙ্গে আশ্রয় নিলেন। তাহার 
পুত্রদ্ধয় বিশ্ব্ূপসেন এবং কেশবসেন কিছুকাল মুসলমানদের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করিয়। স্বাধীনভাবে পুববঙ্গে রাজত্ব করিয়া ছিলেন। 
আর্য এবং অনার্ধ ধর্মের সংমিশ্রণ 

_ বাংলা দেশ দীর্ঘকাল আর্ধ ধর্মের ব। বৈদিক ধর্মের আওতার বাহিরে 
ছিল। অনার্য ধর্ম, অনার্য রীতিনীতি বাংল! দেশে প্রচলিত ছিল। 
বাংলা দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্ততুক্তি হইবার পরে আর্ধ ধর্মের স্রোত 
বাংল। দেশে প্রবাহিত হইতে লাগিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ- 
কথা, স্মতিশাস্ত্রপ্রভৃতি সেই আোতের মুখে বাংলায় ভাসিয়া আসিল 
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কিন্ত লৌকিক ধর্ম, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান একেবারে নিশ্চিহ্ন হইল 
না। আর্ধ ধর্মের সহিত অনার্য ধর্মের সংমিশ্রণের এক নূতন পর্ব 
স্থুরু হইল। শত শত বতসর ধরিয়া এই সংমিশ্রণের ধারা চলিতে 
থাকিল এবং আর ও অনার্য ধর্ম মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া 
গেল। নানা দেবীর পূজা, পরলোকে বিশ্বাস, প্রেততত্ব, পিতৃতর্পণ, 
পিগুদান ইত্যাদি যাহা বাঙালীর ধর্মে স্থান পাইয়াছে, ইহাদের অনেক 
কিছুরই মূলে আছে অনার্য ধর্মের'প্রভাব। 

বাংলার অনাধ আদিম অধিবাসীরা গ্রাম-দেবতার পূজা করিতেন। 
এই গ্রাম-দেবতারাই শীতলা, মূনসা, বনছর্গা, বষ্টী, শ্বশানচারী কালী 
ইত্যাদি। হিন্দুধর্মে কালক্রমে এই সকল গ্রাম-দেবতা স্থান পাইয়াছেন। 
আদিম অধিবাসীরা বিশেষ বিশেষ পশু বা পাখী পতাকায় অস্থিত 
করিয়া নিজ নিজ কৌম বা গোষ্ঠীর (19০) পরিচয় দিতেন। 
কালক্রমে এই সকল পশুপক্ষীও হিন্দু দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় স্থান 
পাইয়াছে ; যথা-_ 


সিংহ দু হুর্গার বাহন 
ময়ূর কাতিকের বাহন 
প্যাচা -* লক্ষ্মীর বাহন 
হাস -* সরব্বতীর বাহন 
মকর পা গঙ্গার বাহন 


অনার্ধরা গাছ-পাথরের পুজা করিত। আজও আদিবাসী সাঁওতাল, 
মুণ্ডা, রাজবংশীদের মধ্যে এই পুজা প্রচলিত। হিন্দুধর্মে ইহারও ছাপ 
পড়িয়াছে ; যথা__ | 

শুভ কাজে  "" আত্মপল্লপবের ঘট 

ব্রতে ধানের ছড়া 
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পূজায় * ধান, দূর্বা, পান, স্পারি 
উত্সব অনুষ্ঠানে ** কলাগাছ 

বৌদ্ধধর্ম 

প্রাচীন যুগে বাংল! দেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল। 
বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফ1-হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ, তাত্লিপ্তিতে 
(বর্তমান তমলুক ) বৌদ্ধ বিহাব এবং ভিক্ষুদের অবস্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন। পাল বাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। স্বভাবতঃই এই যুগে 
বৌদ্ধধর্ম, দেশে ছৃড়াইয়া! পড়িয়াছিল। তবে ইহা “মহাযান” 
বৌদ্ধধর্ম, ত্রান্মণ্যধর্মের সহিত “মহাযান”? বৌদ্ধধর্মেব বিশেষ পার্থক্য 
নাই। পালযুগে দেশেব বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিহাব নিমিত 
হইয়াছিল। দশম শতকে বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেব এক নৃতন 
রূপ দেখা দিল। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক ধ্যান-ধাবণার ষ্লোয়াচ লাগিল। 
ফলে নানা গুহ মন্ত্র, “ধারণী” ইত্যাদি এই ধর্মে প্রবেশ করিল | 'বৌদ্ধ- 
ধর্মের এই অবস্থা “মন্ত্রধান””, “বজ্যান?+, সহজযান” প্রভৃতি নামে 
পরিচিত । বাংল! দেশে অসংখ্য বৌদ্ধ দেবদেবী ছিলেন; যথা-_ 
অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, তাবা, মঞ্জত্রী, হেরুক, হেব ইত্যাদি ।, 
ব্রাহ্মণ্যধর্ম 

গপ্তযুগ ইহতেই বাংলাদেশে ্রান্গণ্যধর্ম প্রাধান্য লাভ করিতে 
থাকে। দেন রাজারা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাহাদের আমলে 
্রাহ্মগণ্যধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইতে থাকে। 
্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পুজা, বিভিন্ন ব্রত, পূজাপাবণ ইত্যাদি দ্রুত বাড়িয়া 
চলে। আচমন, সান, তর্পণ, আহ্িক, অশৌচ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত 
বিচার ইত্যাদি সমাজে প্রচলিত হয়। বাংলার প্রসিদ্ধ কৌলীন্ত-প্রথাও 
এই যুগেই প্রচলিত হইয়াছিল। 
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সামাজিক অবস্থ। 

বাংলাদেশে বার মাসে নানারকম ব্রত-পারণ অনুষ্ঠিত হইত । 
উত্সবের মধ্যে প্রধান ছিল ছূর্গাপূজা। দোল ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষেও 
উদ্সঝ হইত। মেয়েরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের স্লান, অসংখ্য ব্রত- 
পাবণে অভ্যস্ত ছিলেন । 

রাজরাজড়াদের“মধ্যে বু বিবাচ্হর প্রচলন ছিল । মেয়েদের মধ্যে 
পর্দ।-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল পর্দার আড়ালে বসিয়। মেয়েরা 
অচেন। মানুষের সহিত আলাপ করিতেন। 

জনবসতি হইতে দুরে পাহাড়ের উপরে ছিল শবর-শবরীদের 
বাস। ডোম, নিষাদদের বাস ছিল গ্রামের বাহিরে । জাতিভেদ 
প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। 

বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ ছিল £ ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ছাগ ও 
হরিণের মাংস, দই, মিষ্ট, পিঠা ইত্যাদি । 
অর্থনৈতিক অবস্থা 

নদীমাতৃক দেশ বাংলা প্রাচীন যুগ হইতেই শন্তশ্যামলা। 
হিউয়়েন সাঙ্‌ কর্ণন্ুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিব ফলফুলের প্রাচ্যের উল্লেখ 
করিয়াছেন। বাংলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ছিল-_-ধান, আম, 
নারিকেল, পান, সুপারি ইত্যাদি । শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্পই ছিল 
সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সমুদ্ধ। বাংলার মসলিন বিদেশে রপ্তানি 
হইত। কারিগরগণ সোনারূপার নানা অলঙ্কার এবং থালা-বাসন 
নির্মাণ করিতেন। 

প্রাচীন যুগে বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল তাত্রলিপ্তি। হিউয়েন 
সাঙ্‌ লিখিয়াছেন-_নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য, মণিরত্ব ইত্যাদির 
প্রচুর সমাগম হইত তাত্রলিপ্তিতে। বাংলার সওদাগরগণ তাত্রলিপ্তি 
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হইতে জাহাজ ভাসাইয়! বাণিজ্য করিতে যাইতেন জাভা, স্ুমাত্রা, 
ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে । 
সাহিত্য 

নবম-দশম শতকে পালযুগে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার জন্ম 
হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে *ণচর্যাচর্ বিনিশ্চয়* 
নামে যে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারই 
মধ্যে আছে প্রাচীন বাংলা ভাষার নমুনা । চর্ধাপদ বা “চর্ধাগীতি” 
হইল বৌদ্ধদের সাধন-ভজনের গান'। চর্যাগীতির বচয়িতারা সকলেই 
বাঙ্জালী। এই যুগেই “ময়নামতীর গান” নামে একখানি কাব্য 
রচিত হইয়াছিল । 

আর্ধধর্মের সহিত আধ ভাষ। সংস্কৃতও বাংলাদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিল। অবশ্য সংস্কৃত ছিল উচ্চবর্ণের ভাষা, জনসাধারণের 
ভাষা নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে নান। কাব্য বাঙ্গালীরা রচন] করিয়া - 
ছিলেন। পালযুগের একজন কবি সন্ধ্যাকর নন্দী “রামচরিত্তম্*। 
নামে একটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্পণসেন্নের 
রাজসভায় অবস্থান করিতেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়তদব |, 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া তিনি রচনা করিয়াছিলেনু 
তাহার অমর কাব্য “গীতগোবিন্দ” | ধোয়ী রচনা করিয়াছিলেন 
“পবনদূত” কাব্য। সেনরাজ বল্লালসেন স্বয়ং “দানসাগর"। 
এবং “অদ্ভুতসাগর*” নামে ছুটি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন | 
“অন্ুতসাগর” গ্রন্থে গ্রহ, তারা, রামধনু, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতির 
আলোচনা আছে । লক্ষণসেনের আমলের বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ 
পাঁচটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন-_ব্রাঙ্ণসর্বন্থঃ “মীমাংসাসবন্ষ* “বৈষ্বসর্বন্য, 
“শৈবসবস্ব” এবং “পগ্ডিতসবন্য” | 
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সে যুগেব পণ্ডিত 
এবং কবিগণ সংস্কৃত 
ভাষাই ব্যবহাব কবিয়া- 
ছেন, সংস্কৃতের চর্চাই 
তাহাবা কবিতেন-__ 
বাংলা নয়। আধ ধর্মের 
সহিত আর্ধ ভাষ। সংস্কৃত 
দেশে প্রাধান্ত লাভ 
কবিয়াছিল। 
মাতৃভাষা বাংলাৰ তখন 
তেমন আদব ছিল ন।। 
বাংল! ভায়াব উন্নতি ও 
চা সুরু হইযাছিল 
আবও অনেক পবে-- 
তুকাঁ এবং মোগল যুগে । 

লন 

“ধর্মসাধনাব কেন্দ্র 
উপ, বিহার এবং 
সকালে, নিমিত হইয়া- 

» কিন্ত এইগুলি 
প্রায় সবই ধ্বংস হইয়। 
গিযাছে। বাংলার 
বিভিন্ন জেলায় ইহাদের 


কিছ কিছু ধ্বংসাবশেষ বাংলার বিষুঃ মুতি 
€ 


রী ) 
১ 





৬৬ আমাদের সমাজজীবম 


আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই সে যুগের বাংলার শিল্পেব 
নিদর্শন । 

খনন-কার্ধের ফলে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী জেলার 
পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হট্য়াছে। 
সোমপুরী বিহারের মত বৃহ বিহার ভারতের কোথায়ও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। বিহারটি তিনতলা, তিনতলার উপরে শিখরাকৃতি চূড়। 
বিহারের চারিদিকে ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য ১৭৭টি ঘর।| বিহাবেব 
দেওয়ালে পোড়ামাটির কাজ। পোড়ামাটির ফলকে মানুষের আট- 


পৌরে জীবন রূপায়িত; যথা__নৃত্যরত মেয়েপুরুষ, ভিক্ষুক, মানুষেব' 


উদয়াস্ত খাটাখাটুনি ইত্যাদি । 

প্রাচীন বাংলার মন্দিরগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 
সে যুগের বাংলার মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন_ বর্ধমানের দেউলি 
গ্রামে ইটের তৈরী মন্দির, বাঁকুড়া! জেলার সিদ্দেপ্বর মন্দির, সুন্দরবনে 
“জটার দেউল” ইত্যাদি। 

বিহার ও মন্দির ছাড়া পোড়ামাটির ফলক, কষ্টিপাথরে তৈবা 
মুত্তি, সোনারূপার তৈরী দু-একটি মৃতি পাওয়া গিয়ছে। লে যুগেব 
ছজন কীতিমান শিল্পীর নামও জান! গ্রিয়াছে_ ধীমান ও তাহার পুঞ্র 
বিটপাল। ইহারা খোদাইয়ের কাজ এবং ধাতব মু্তিনির্মাণে খুবই 
প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াছিলেন । 


ঘটনাপঞ্জী 


শশাহ ৬৩৭--- ৩৮ 
মাশ্য চ্কায়ের শতবর্ষ ৩৫০---৭৫৪ 


আমাদের সমাজজীবন ৬৭ 


পালবংশের প্রতিষ্ঠা__গোপাল .*। ৭৫০ $ঃ 

মেনবংশের প্রতিষ্ঠা রর ১০৫০ 9) 

ইখ তিয়ার উদ্দীনের বঙ্গবিজয়ু রর ১২০০ 2ঃ 
অনুশীলনী 


১| বাংলার ধর্মজীবনে অনার প্রভাব বর্ণনা! কর| 
২| পণ্তপক্ষী হিন্দু দেবদেবাঁর বাহন হইল কিভাবে এবং কেন? 
৩। কোন্‌ সময় বাংলার আর্ধ জো গৌছিয়াছে? উহার ফলাফল 


৪| পাল-সেন ঘুগে বাংলার 'সমাজজীবনের সহিত আজিকার সমাজ- 


াঁবনৈর তুলনা কর। 


৫| প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। 


একাদশ অধ্যায় 


দক্ষিণ ভারত 


মৌর্য ও গুপ্ত সাঘ্রাজ্য দক্ষিণ ভারতে প্রসারিত হয় নাই।, দক্ষিণ 
ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। মৌর্য ও গুপ্ত 
যুগে উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দক্ষিণ 
ভারতে তাহা! ঘটে নাই। দক্ষিণ 'ভারঠতর ইতিহাস কয়েকটি স্বতন্ত্র 
রাজবংশের ইতিহাস। 
সাতবাহনগণ 

মৌর্ধদের পতনের পরে কৃষ্ণা-গোদাবরী-বিধৌত তেলেগু ভাষাভাষী 
অঞ্চলে সাতবাহন বা অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের উত্থান হইয়াছিল । গোদাবব। 
নদীর তীরে প্রতিষ্ঠানে (আধুনিক পৈঠান ) তাহাদের রাজধানী ছিল! 
সাতবাহনদের উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন প্রথম সাতকণি। 
দ্বিতীয় শ্রীষ্টাব্দে গৌতমীপুত্র সাতকণি শক, যবন (গ্রীক) এবং পহ্ছব 
(পাধিয়ান ) প্রভৃতি বিদেশী জাতিদের পরাজিত করিয়া উত্তবে 
মালব হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্বস্ত সাতবাহন সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত 
করিয়াছিলেন । 
পলবগণ 

সাতবাহনের পতনের পরে দ্রাবিড়ভূমি বলিয়৷ বণিত সুদূর 
দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পল্লবদের রাজধানী ছিল 
কাঞ্ধী। যষ্ঠ ্রীষ্টাব্দে পল্পবগণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
বাতাপির চালুক্যদের সহিত পল্লবদের সংঘর্ষ সুরু হয় এবং বংশপরম্পরায় 
উভয় শক্তির মধ্যে যে যুদ্ধ চলে উহার ফলে পল্পবগণ ছুবল হইয়৷ পড়ে। 
নবম শ্রীষ্টাব্দে চোলগণ পল্পবরাজ্য অধিকার করে। 
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চালুক্যগণ 

ষষ্ঠ শতকে বাতাপিকে (বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামি) 
কেন্দ্র করিয়! চালুক্যবংশ শক্তিশালী হইয়াছিল। চালুক্যগণ ছিলেন 
পল্পবদের, প্রতিদ্ন্্ী। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী গুজরাট, মালব, 
কোক্কন এবং মহীশুরে প্রাধান্ট বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি 
হ্যবধধনের দক্ষিণ ভারতে অভিযান প্রতিহত করিয়া চালুক্যরাজ্যের 
স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিল। 
রাষ্্রকুটগণ 
' আনুমানিক ৭৫৩ গ্রীষ্টাব্দে চানুক্যবংশের পতন ঘটাইয়া দস্তিদর্গ 
নামে রাষ্ট্রকুটবংশের এক নেতা কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র জুড়িয়। রাষ্ট্কুট 
সাম্রাজ্যে স্থিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকুট সাত্রাজ্য উত্তরে 
গুজরাট হইতে দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই যুগের 
একজন আরব লেখক লিখিয়াছেন, পুথিবীতে রাজা সববাপেক্ষা। 
শক্তিশালী ; যথ।__-রাষ্ট্রকুটের রাজা, চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফ। 
এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্াট। আরব বণিকদের সহিত রাষ্ট্রকূট 
বাজাদের' বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 
চোল সাআজ্য 

চোলগণ তাষ্জোর এবং ত্রিচিনপলি অঞ্চলে রাজ্যস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। পল্পবদের পতনের পরে চোলগণ ক্রমশঃ সুদুর দক্ষিণ 
ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। চোলবংশের 
বিখ্যাত রাজা রাজরাজ দশম শতাব্দীতে কেরল ও পাপ্য রাজ্য 
অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তুরে কলিঙ্গ হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্বস্ত 
হার সাআজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল 
 চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । বর্তমানের প্রায় সমগ্র মাদ্রাজ বিভাগ 
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আমাদের সমাজজীবন ৭১ 


তাহার সাআাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। তিনি এক নৌবাহিনী গঠন 
করিয়া সিংহল, নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি মালয়ের কিছু অংশও 
জয় করিয়াছিলেন । 

কল্যাণীর চালুক্যবংশের সহিত সংঘর্ষের ফলে চোলগণ ক্রমশঃ 
দুবল হইয়া পড়েন। চোল রাজ্যের দক্ষিণাংশ পাপ্যগণ অধিকার 
করে। অন্যান্ত অংশের আধিপত্য লইয়া কাকতীয় এবং হোয়সলগণের 
মধ্যে বিবাদ বাধে । 

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য কি? দক্ষিণ ভারতের 
ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাই-_ 

(ক) দক্ষিণ ভারতে একটি রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক 
এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; 

খে) পল্লবগণ, চালুক্যগণ, রাষ্ট্রকুটগণ, চোলগণ দক্ষিণ ভারতের 
বিরাট অঞ্চল জুড়িয়! রাজ্য স্থাপন করিলেও উহা! স্থায়ী হয় নাই ঃ 

(গ) চোল সাম্রাজ্যের পতনের পরে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি 
স্বত্ত্র স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থায় তুকী মুসলমানদের 
দাক্ষিণাত্যে অভিযান সুরু হয়। পরবর্তা অপর একটি অধ্যায়ে আমরা 
দেখিব যে, মুসলমান অভিযানের সামনে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি 
কোন মিলিত প্রতিরোধ সংগঠিত করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং শেষ 
পর্যস্ত তুকাঁদের দ্বারা বিজিত হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। 
ধর্ম ' 
_ দক্ষিণ ভারতে ত্রাহ্মণ্যধর্সই প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ 
ভারত জুড়িয়া শিব ও বিষ্ণুর আরাধনা! যে বিপুল আলোড়ন স্থপ্তটি করে, 
উহার মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়। যায়। অবশ্য পশ্চিম ভারতে 
জৈনধর্ম বাঁচিয়া থাকে এবং আজও উহা! এই অঞ্চলে টিকিয়া আছে। 
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সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচাব-অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ 
প্রচার করেন। অষ্টম শতকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের অন্যতম 
শঙ্করাচার্য শিবের আরাধনা জনপ্রিয় করেন । উপনিষদ, গীতা এবং 
বেদাস্তের ভাস্য বচনায় তিনি তাহার প্রতিভাব পরিচয় দিয়াছেন। 
তিনি এক নৃতন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিলেন, উহা! “অদৈতবাদ” 
নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বলিয়াছেন,_-ত্রহ্ধ সত্য এবং অদ্বিতীয়। 





মামল্পপুরমে রথের আকারে পাথর কাটিয়! নিম্িত মন্দির « 


জগতে ব্রন্ধা ছাড়া অন্ট কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, 
জগণ্ড কেবল মায়া । মায়ার প্রভাবেই ব্রন্মে জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে, 


সর্পকে যেমন রজ্জু বলিয়৷ ভ্রম হয়।” 
দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন 
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রামান্ুজ। শঙ্করের মত ইনিও বেদাস্তে মহাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি 
প্রচার করিলেন ভক্তিবাদ। রামান্ুজ বলিয়াছেন___ধর্মের প্রধান 
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তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বরের মন্দির 


অঙ্গ ভক্তি। বিষুঃ ভাহার আরাধ্য দেবতা । তাহার অনুবর্তাগপ 
“থ্রীবৈষ্ণব” নামে অভিহিত হন । 
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শিল্প 

দক্ষিণ ভারতে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির নিমিত হইয়াছিল । সেই 
যুগের ধর্মমতই এই সকল মন্দিরে প্রতিফলিত । 

কাঞ্ধীর পল্পবগণ মহামল্লপুর বা মামল্লপুরমে (মাদ্রাজের পূ উপকূলে 
অবস্থিত ) পাথর কাটিয়া রথের আকারে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ 
করিয়াছিলেন; যথা-_ধর্মরাজ রথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ ইত্যাদি। 
কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরও বিখ্যাত। 

চোলরাজগণ তাঞ্জোরের দৈত্যকায় শিবমন্রির নির্মাণ করিয়।- 
ছিলেন। এই মন্দিরটি চৌদ্দতলা। ইহার শিখরে পাথরের গম্ব,জ। 
মন্দিরগাত্রে অপরূপ কারুকার্য । 

রাষ্ট্রকুউগণ ইলোরার ভূবনবিখ্যাত কৈলাস মন্দিব নির্মাণ করিয়া 
গিয়াছেন। পাহাড কাটিয়া এই মন্দিরটি নিমিত হইয়াছে। মন্দিরে 
সংলগ্ন জারি সারি গুহাগুলিতে ব্রান্মণ্য দেবদেবীর অসংখ্য মৃততি 
রহিয়াছে। 
সাহিত্য 

সংস্কৃত ভাষায় দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; 
যথা__বি্লনের “বিক্রমাঙ্কচরিত””,  ভাক্বরাচার্ধের “সিদ্ধান্ত- 
শিরোমণি, সোমেশরের “মানসোল্লাস?? | 

কিন্ত তামিল বা তেলেগু ভাষার তখনও বিশেষ উন্নতি হয় নাই। 
সামুদ্রিক অভিযান 

দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। তাহাদের 
পক্ষে সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করা ম্বাভাবিক। সামুদ্রিক 
অভিযানে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন চোলগণ। তাহার| 
ভারত্ত সাগরে অবস্থিত কয়েকর্টি দ্বীপ অর্ধিকার করিয়াছিলেন। জলপথে 
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চোলগণ চীনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। পাগ্যদের 
কায়ল ছিল দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর । আরব ও চীন হইতে 
জাহাজ কায়ল বন্দরে আসিত | 

মার্কো পোলোর বিবরণ 

ত্রয়োদশ শতকে ইটালির ভেনিস নগরীয় পর্টক মার্কো পোলো 
দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন । তীহার ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত হইতে দক্ষিণ 
ভারতের ধনসম্পদ এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানা যায়। তিনি 
প্রধানতঃ “মাবার”, (42581) বা তাঞ্জোরের বিবরণ দিয়াছেন। 
মার্কে। পোলো লিখিয়াছেন,__“মাবার ছুনিয়ার সব চেয়ে সম্পদশালী 
প্রদেশ। এখানে মুক্তার ছড়াছড়ি। সমুদ্র হইতে মুক্তা সংগ্রহের জন্য 
বণিকের৷ দলবদ্ধভাবে জাহাজে বিচরণ করে। মুক্তাগুলি গোলাকৃতি 
এবং উুজ্জল। ছুনিয়।র সবত্র মুক্তাগুলি রপ্তানি হয়। বণিকেরা 
রাজার দরবারেও মুক্ত! হাজির করে, রাজ। উচ্চমূল্যে মুক্তা ক্রয় করেন। 
এই অঞ্চলে অশ্রপালনের রীতি নাই। বাহির হইতে এখানে অব 
আমদানি হয়। সুদূর হোরমুজ এবং এডেন হইতে বণিকের। সেরা অশ 
এই অঞ্চলে চালান দেয়। রাজা স্বয়ং প্রতি ব€সর ছু হাজার অশ্ব 
কেনেন । 

এই দেশের মানুষ পুতুল পুজা করে। বেশীর ভাগ লোক ষাঁড় 
পুজা করে। কেহই গো-মাংস ভক্ষণ করে না। কোন কারণেই তাহারা 
ষাঁড় হত্যা করে না। 

«এই রাজ্যের প্রধান খাগ্ঠ চাউল। লোকে ডান হাতের সাহায্যে 
খাবার খায়। নিজ নিজ পাত্র হইতে তাহারা জল পান করে । অন্যের 
পাত্রে তাহার! জল পান করে না। জল পান করিবার সময় তাহার! 
পাত্র ঠোটে স্পর্শ করে না। বেশীর ভাগ মানুষ মগ্ধ পান করে না।” 
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মাবারের উত্তরে “মটুপল্লি”” বা তেলেঙ্গিনা রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্মা 
দেবীর তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন। এই রাজ্য সম্পর্কে তিনি 
লিখিয়াছেন__“এখানকার মানুষ পৌত্তলিক। তাহাদের থা, চাউল, 
মাংস, মাছ, ছুধ এবং ফল। এই রাজ্যে হীরা পাওয়া যায়। পাহাড়ে 
পাহাড়ে ঘুরিয়! লোকে হীরা! সংগ্রহ করে।? 
গ্রাম্য স্বায়ত্শাসন | 

দক্ষিণ ভারতে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই বাজতন্ত্রের কাঠামোর 
মধ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের এক স্ন্দর পদ্ধতি চোলদের আমলে দক্ষিণ 
ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। 

গ্রামের শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল- গ্রামসংঘ বা! ড111256 
£95610101195। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের লইয়া 'গ্রামসংঘ' 
গঠিত হইত। গ্রামসংঘ ছুই বকমের-__““উর” এবং “সভা” এই 
সভাগুলির হাতে প্রচুর ক্ষমত। ছিল। ইহারাই ছিল গ্রামের সমস্ত 
জমির মালিক। ইহারা ট্যাক্স বা কর আদায় করিত। প্রাথমিক শিক্ষার 
ভার ছিলি ইহাদের উপর | সেচের ব্যবস্থাও ইহার। করিত। সভার 
সভ্যগণ সকলেই নিবাচিত হইতেন। অবশ্য রাজকর্মচারীরা জাভা-. 
গুলির কাজকর্ম তত্বাব ধান' করিতেন। | 


অনুশীলনী 
১। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কিকি? 
২। দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষ্টিত না হইবার কারণ কি? 
৩। দ্বক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম প্রভাব লাভ করিতে পারে 
নাই কেন? 
৪। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা, বাণিজ্য এবং গ্রাম্য স্থায়ত্বশাসনের 
বিবরণ লিখ । 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বহ্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি 


স্দূর অতীতেই ভারতের সহিত বহির্জগতের পরিচয় ঘটিয়াছিল। 
প্রধানতঃ বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের মাধ্যমেই ভারতের সহিত 
বহির্জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । স্থলপথে এবং জলপথে পৃথিবীর 
নানা দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এই 
দেশগুলি হইল-_ 

মিশর, এশিয়!-মাইনর, চীন, রোম, মালয়, স্তুমাত্রাঃ জাভা, 
বোনিও, বলি, খোটান । 

প্রথম শতাব্দীতে একজন' অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক লোহিত ও 
আরব সাগরের মধ্য দিয়! ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণ- 
ত্তাস্ত তিনি “পেরিপ্লাস অব দি এবিথি যান পি” নামে একটি বইতে 
উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, _“সে যুগে মিশর, এশিয়া- 
মাইনর, রোম প্রভৃতি দেশে ভারত হইতে মণিমুক্তা, হাতীর দাতের 
জিনিস, মসলিন প্রভৃতি রপ্তানি হইত।, “মিলিম্থ পঞ্ হো?) বা 
“মিনান্দরের প্রশ্ন" নামক পালি পুথিতে চীন ও ভারতের বাণিজ্য 
সম্পর্কের উল্লেখ আছে। রোমান এঁতিহাসিক গ্রিন প্রথম শতাব্দীতে 
রোম ও ভারতের বাণিজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ পুথিতে 
“তাত্পর্ণী” বা সিংহল এবং “ন্ুব্ণভূমি” বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
উল্লেখ আছে। স্ুবরণভূমি সত্যিই ছিল সোনার দেশ। এই 
সোনার দেশে পাওয়া যাইত মসলা কাঠ ও মূল্যবান ধাতব 
পদার্থ। ণ 

ভারতীয়গণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্য এশিয়ায় কয়েকটা 
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উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । ভারতীয়গণ সকল উপনিবেশে 
স্থায়িভাবে বাস করিতেন। দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয়, 
কম্বোডিয়া, স্ুমাত্রা, জাভা, বোনিও ও বলিতে কয়েকটি ভারতীয় রাজ্য 
স্থাপিত হইয়াছিল । ভারতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই ভারতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতি এই সকল দেশে ছৃড়াইয়। পড়িয়াছিল। ভারতীয় 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এই টা আদিম সভ্যতা অনেক উন্নত 
হইয়াছিল। 
চম্পা ও কন্দুজ 

বর্তমান ইন্দোচীনে ছুটি ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল-_ 
চম্পা ও কন্ুজ। চম্পা হইল বর্তমান আনাম এবং কন্বুজ বর্তমান 
কম্বোডিয়া। কন্ধুজের রাজা জয়বর্মণ যশোধরপুবে তাহার রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান নাম অক্কোরথম | এই সমৃদ্ধ 
নগরীতে ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । * 
শৈলেক্ বংশ 

অষ্টম শতকে মালয় এবং ইন্দোনেশিয়াতে ৮ৈলেন্দ্রবংশের রাজগণ 
এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোল রণ- 
তরী পাঠাইয়! শৈলেন্দ্র রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন । ত্রয়োদশ শতকে 
টশৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 
শ্রীবিজয় 

চতুর্থ শতকে জাভায় শ্রীবিজয় নামে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। 
পরে ইহা শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি হইয়া পড়ে। শৈলেন্দ্র্দের 
পতনের পরে রাজা বিজয় জাভায় এক নৃতন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 
প্রায় ছইশত বতসর এই সাম্রাজ্য টিকিয়াছিল। ষোড়শ শতকে 
মুসলমানগণ ইহা অধিকার কণ্ধে। 
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মধ্য এশিয়া 

মধ্য এশিয়ায় আধুনিক খোটানের চারিপাশে ভারতীয় উপনিবেশ- 
গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে গোবি মরুভূমির তলায় 
এই উপনিবেশগুলি চাপা পড়িয়! যায়। বিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক স্তার 
অরেল স্টান এই অঞ্চলে খনন-কার্ধ চালান, এবং দেখিতে দেখিতে 
গোবি মরুভূমির তল। হইতে আবিষ্কৃত হইল--বৌদ্ধ মঠ, স্তুপ, 
হিন্দু দেবদেবীর মূতি, বুদ্ধ মতি; ভারতীয় ভাষা এবং অক্ষরমালায় 
লেখা পুথির পাণুলিপি। 
' স্থাপত্য শিল্প 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন 
আজও টিকিয়া আছে; যথা__অক্কোরথমের বেয়নের বিরাট মন্দির ও 
জাভার ,বোরোবুছুর মন্দির। কম্ুজের অক্কোরবাত মন্দির একটি 
বিষু-মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে পাথরের প্রাচীর, প্রাচীরের পাদদেশে 
পরিখা, পরিখার উপরে সেতু । “বোরোবুছ্ুর” একটি বুদ্ধ-মন্দির। 
মন্দিরটি নয়তল!। মন্দিরের শিখরে একটি সুপ । বুদ্ধের জীবনী 
অবলম্বনে অনেক চিত্র প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে। 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাৰ 

ভারতবর্ষ হইতেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, 
চীন এবং তিব্বতে পৌছিয়াছিল । শৈলেন্দ্রবংশের রাজাদের গুরু 
ছিলেন বাংলার বৌদ্ধ ভিক্ষু কুমারঘোষ | কুষাণদের রাজত্বকালে 
বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়ায় ছড়াইয়। পড়িয়াছিল। প্রথম শ্রীষ্টাব্দে কাশ্তপ 
মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। চীন হইতে ভারতে আসিতে 
থাকেন বৌদ্ধ পরিব্রাকগণ__ফ1-হিয়েন, হিউয়েন সাও, ইৎসিড্‌ 
প্রভৃতি। ভারত হইতেও বনু পাণ্ডিত চীনে যান এবং বৌদ্ধ পুঁথি 
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অন্থুবাদ করেন। চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম কোরিগা এবং কোরিয়া হইতে 
উহা! জাপানে ছড়াইয়া পড়ে। চীন এবং নেপালের মধ্যে তিববত 
অবস্থিত । তিববতের রাজা অংগ-জান গ্যান্পো তাহার দেশে বৌদ্ধধর্ম 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন । একাদশ শতকে বাঙ্গালী পণ্ডিত দীপঙ্কর 
তিববতে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়! দিয়াছিলেন । 

ভারতীয় ধর্মেব বু নিদর্শন বিভিন্ন দেশে পাওয়া গিয়াছে। 
শ্যামে ত্রোঞ্জেব বুদ্ধমূত্তি, সিংহলে শিবমন্দির, জাভায় হিন্দু দেবদেবীর 
মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। শুধু ধর্ম নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য ধারাও 
এই সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্তঠামে সংস্কৃতের চা 
হইত. জাভায় সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। 
এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী খুবই জনপ্রিয়। জাভার 
বিখ্যাত ছায়াবত্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ব্যবহৃত হয় 
তিববতে ভারতীয় অক্ষরমাল। প্রচলিত আছে। 
ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব 

মানচিত্রের দিকে তাঁকাইলে ভারতেব ভৌগোলিক অবস্থানের 
গুরুত্ব বোঝা যায়। ভৌগোলিক অবস্থানই ভারতকে চীন, দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়া! এবং মধ্য এশিয়ার সহিত সেই সুদূর অতীতে মিলিত 
করিয়া দিয়াছিল। ছুস্তর-গিরি-কাস্তার-মরু” অতিক্রম করিয়া 
ভারতের মানুষ এ সকল অঞ্চলে গিয়াছিলেন, বাণিজ্য এবং ধর্স- 
প্রচারের জন্য। আবার "চীন হইতে ' বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ "দুর্গম 
গোবি মরুত্ূমি পার, হইয়া ভারতে - আপ্রিয়াছিলেন। নালন্দ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিব্বত রে ছাত্রগণ পড়িতে আসিতেন। তাত্রলিন্তি 
ছিল এক বধিষু বন্দর । এই বন্দর হইতে জাহাজ যাতায়াত করিত 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ 
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বারবার প্রাকৃতিক বাধা জয় করে__মানব-সভ্যতার ইহ। একটি 
বৈশিষ্ট্য । বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন” ইহা' প্রাচীন যুগের মানুষও 
দানিতেন। তাই তাহারা বাণিজ্যে বাহির হইতেন। আবার বাণিজ্যের 
পথ ধরিয়। সরম্বতীও বিচরণ করেন, এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ন্য দেশে ছড়াইয়া৷ পডে। 


অনুশীলনী | 

১। প্রাচীন সুগে কোন্‌ কোন্‌ দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল? এই সম্পর্ক স্থাপনের কারণ কি কি? 

২। প্রাচীন যুগে কিভাবে ভারতীয়গণ বিদেশে যাতায়াত করিতেন? 

৩। মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
প্রভাব বর্ণনা কর। 

৪| $ভীগোলিক অবস্থান কিভাবে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সহিত যোগাযোগে সাহায্য করিয়াছে? 


নয়োদশ অধ্যায় 
কয়েকটি রাজপুত রাজ্য ঃ ইসলামের অভিযান 
হর্ষব্ধনের মৃত্যুর পরে উত্তর ভারতে কয়েকটি রাজপুত রাজ্যে 
উত্থান ঘটিয়াছিল। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের, হিন্দুস্থা 
বিজয় পর্যস্ত এই রাজপুত রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতে, 
ইতিহাস আবতিত হইয়াছিল'। শৌর্ষে, বীধে, দেশপ্রেমের আদ 
রাজপুতগণ ভারতের ইতিহাসে ন্মরণীয় হইয়। আছেন। 
কিন্তু এই বাজপুতগণ কাহার।? ইহাদেব উৎপত্তি কি কণিঃ 
হইল? ইহারা কি এদেশেরই মান্য ? : 
রাজপুতদের উৎপত্তি 
রাজপুতদের উৎপত্তির প্রশ্নে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে 
স্বপ্রসিদ্ধ “রাজস্থানের ইতিহাস গ্রন্থ-রচয়িতা টড বলেন যে, শক, হু 
প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশী জাতি ভারতে অভিযান করিয়াছিল 
রাজপুতগণ উহাদের বংশধর । এই সমস্ত বিদেশী জাতি এবং রাজপুত 
'দের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল খুঁজিয়া পাওয়। যায়; যথা__ 
(১) অগপূজা-_হুণ এবং রাজপুতদের মধ্যেই ইহা প্রচলিত! 
(২) অএমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান__উভয়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত 
(৩) যুদ্ধপ্রিয়ত__হুণ এবং রাজপুতগণ যুদ্ধপ্রিয় | 
(৪) যুদ্ধরথ ব্যবহার-_উভয়েই যুদ্ধরথ ব্যবহার করে। 
(৫) চারণদের অস্তিত্ব। 
এতগুলি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মিল আছে বলিয়া! টড বলেন ৫ 
রাজপুতগণ বিদেশী জাতিদের বংশধর | 
অপর দিকে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা এবং আরও কয়েকজন পরত 
বলেন যে, রাজপুতগণ এদেশেরই মানুষ এবং বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়? 


চর 
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হইতে উদ্ভৃত। ক্ষত্রিয়গণও যুদ্ধপ্রিয়, রাজপুতগণও তাই। রাজ্তপুতরাও 
নিজেদের বৈদিক ক্ষত্রিয় হইতে উদ্ভুত বলিয়া মনে করেন । 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকাব যে, শক, হুণ প্রভৃতি বিদেশী 
জাতি ,কালক্রমে ভারতীয়দের সহিত মিশিয়া যায় এবং ভারতীয় ধর্ম 
ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের মধ্যে 
মিশিয়া যায় এবং নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়৷ পরিচয় দ্রিতে থাকে। 
বৈদিক যুগের বর্ণব্যবস্থা একেবারে অটুট ছিল না, থাকা সম্ভবও 
নয়; কারণ বিদেশী জাতিবা বিভিন্ন বর্ণের সহিত বিবাহ-সম্পর্ক 
' স্থাপন করিয়৷ উহাদের সহিত মিলিয়। মিশিয়া একাকার হইয়া 
গিয়াছিল। তাই রাজপুতগণ যে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়দের 
বংশধর-_এই মত গ্রাহ্য করা যায় না। 
রাজপুত রাজ্যসমূহ ও 

রাজপুতগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ; যথা-_-প্রতিহার, পরমার, 
চৌহান, চন্দেক্স, গাহরবাল ইত্যাদি। এই বিভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ; যথা-__ 
. প্রতিহারগণ -"* কনৌজ 
. পরমারগণ ** মালব 

চৌহানগণ *** শাকস্তরী (রাজপুতন! ), পরে দিল্লী ও আজমীর । 


চন্দেল্পগণ **" জেজাকভূক্তি (বর্তমান বুন্দেলখণ্ড ) 
, গাহরবালগণ *** কনৌজ (প্রতিহারদের পতনের পরে ) 
ইসলামের অভিযান 


উত্তর ভারতে যখন হর্ষবধন রাজত্ব করিতেছিলেন, আরবে তখন 
এক নৃতন ধর্মমতের অভ্যুদয় হইয়াছিল । এই ধর্মমত ইসলাম আর 
ইহা প্রচার করিয়াছিলেন হজরত মহম্মদ । 
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মক্কা নগরীতে কুরাইশ বংশে ৫৭১ সালে মহম্মদের জন্ম হয়। তিনিই 
ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আরব দেশের কয়েকটি যুধ্যমান উপজাতিকে 
একতাস্ৃত্রে আবদ্ধ করিয়া তিনি একটি জাতি গড়িয়৷ তুলিয়াছিলেন। 
তাহার প্রচারিত ইসলাম ধর্ম এই নবীন জাতির মধ্যে এক নূতন 
উন্মাদনার স্থষ্টি করিয়াছিল। 

ইসলামের কথা “কোরানে” লিপিবদ্ধ আছে। “কোরান” 
কথাটির অর্থ ভাষণ। মুসলমানেরা! বিশ্বাস করে যে, কোরান 
আল্লার ভাষণ । হিন্দুরাও তেমনি বিশ্বাস করে যে, বেদ দেবতাদের 
নিকট শ্রুত বাক্য, তাই ইহাব আর এক নাম “শ্রাতি”। কোবানে' 
আছে-__লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মাত্র একজন আছেন। 
মুসলমানেরা একেশরবাদী । 

মহন্মদেব মৃত্যুর পরে আরবদের দিগ্িজয়েব যুগ সুরু হয়। মধ্য 
এশিয়ার সমরখন্দ, তাসখন্দ, বোখার! প্রভৃতি জয় করিয়া! আরবগণ 
আসিলেন সিন্ধুনদীর তীবে। ৭১২ সালে সিন্কুদেশ আরবদেব দখলে 
চলিয়া যায়। কনৌজের প্রতিহারগণ আববদের অগ্রগতি বোধ 
করিয়াছিল। আরবগণ ভারতে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। 
আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের তিনশত বৎসর পরে তুকাঁ মুদলমানগণ উত্তব 
ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । 
তুকাঁ মুসলমানগণ 

নবম শতাব্দীতে আরব সাত্ত্রাজ্য ভা্গিয়া পড়ে। এশিয়ার অংশে 
তুকাঁ মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । তুকীর্দের আদিবাস মধ্য- 
এশিয়ায় । ইহারা সকলের শেষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল । তুকীবা 
কয়েকট। ন্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে, যথা--গজনী, ঘুর ইত্যার্দি। 
গজনী রাজ্যের সুলতান” মামু সতের বার ভারতে অভিযান 
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করিয়াছিলেন । ঘুর রাজ্যের মহম্মদ ঘুরীই ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা। 
আল্‌ বীরুনী 

স্থতান মামুদের অভিযান কালে তাহার সভাসদ্‌ প্রসিদ্ধ আরব- 
পণ্ডিত আল্‌ বীরুনী ভারতে আপসিয়াছিলেন। আরবী ভাষায় লিখিত 
উাহাব ভারত-বিবরণী খুব মুল্যবান গ্রন্থ। তিনি লিখিয়াছেন-__ 
“সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলে ভারতের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
হিন্দু পণ্তিতগণ মুসলমান-অধিকৃত অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া! কাশ্মীর, 
বাবাণসী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় নিয়াছিলেন। ভারতে তখন জাতিভেদ 
প্রথা খুবই কঠোর ছিল । ব্রাহ্ষণগণই সমাজের নানারপ স্ুুখ-স্থুবিধা 
ভোগ করিতেন। হিন্দুগণ মুত্তিপূজা কবিত। দেশে দেবদেবীর বহু 
মন্ৰিব ছিল। রাজস্বেব পরিমাণ ছিল ফসলের এক-ষ্ঠাংশ |" 


অনুশীলনী 
১ | রাজপুতগণ কি এদেশের যাহষ? তাহাদের উৎপত্তি কিরূপে 
হইল ? 
২। ইসলাম ধর্মের সহিত হিন্দু ধর্মের পার্থক্য ও মিল কোথায়? 
৩। স্থলতান মামুদের অভিষানকালে ভারতের সামাজিক অবস্থার 
বিবরণ দাও। 


ঢতৃর্দশ অধ্যায় 
স্থলতানী যুগঃ সমাজ ও সভ্যতা 


রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামে। : 

গজনী এবং হেরাটের মাঝখানে অবস্থিত পার্বত্য রাজ্য ঘুরের 
মুইজউদ্দীন মহম্মদ বা মহম্মদ ঘুরীকেই ভারতে মুসলমান শাসনের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বল! হয়। ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে চৌহান- 
বীর পুথীরাজকে পরাজিত করিয়৷ তিনি দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন। 
১১৯৪ সালে কনৌজের গাহরবালরাজ জয়চন্দ্রও পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কৃতবউদ্দীন আইবক চন্দেল্পরাজকে 
পরাজিত করিয়৷ কালিঞ্রর অধিকার করিলেন। এইভাবে চৌহান, 
গাহরবাল, চন্দেক্প প্রভৃতি রাজপুতগণ একে একে পরাজিত হইলেন। 
উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে তুকী মুসলমানদের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ঘুরীর আর একজন তুঁকাঁ অনুচর ইখ তিয়ারউদ্দীন 
খলজী বিহার ও বাংল! দেশ জয় করিলেন । 

মহন্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে তাহার অন্যতম সেনাপতি কুতবউদ্দীনূ 
আইবক “ম্ুলতান+ উপাধি ধারণ করিয়৷ দিল্লীর সিংহাসনে আরোত্ুণ 
করিলেন। তীহার সময় হইতেই সুলতানী যুগের সুরু 

দিল্লীর স্বলতানগণ প্রায় তিন শত বগসর ভারতে রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন। কয়েকটি বংশ পর পর সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন-_দাস 
রাজবংশ ; খলজী বংশ ; তুঘলক বংশ; সৈয়দ ও লোদীগণ | খলজী 
বংশের স্থলতান আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালেই স্ুলতানদের 
শাসন হিমালয় হইতে রামেশ্বরসেতুবন্ধ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুজরাট, মালৰ, মেবার, বাংলা, দেবগিরি, 
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বরঙগল, মাছুর! প্রভৃতি তাহার সাআাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। দক্ষিণ 
ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি তাহাদের স্বাধীনতা হারাইল | উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারত জুড়িয়া মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল | 

কিন্তু ইহা! মোটেই স্থায়ী হয় নাই। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে 
দিলীতে চরম অরাজকতা সুরু হইল। অভিজাতগশ্রেণী বিদ্রোহ করিল 
এবং এই বিদ্রোহের তরঙ্গ-শীর্ষে তুঘলক বংশ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইল। 

তৃঘলক বংশের “উন্মাদ রাজা" মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব 
শেষভাগে স্থলতানদের পতন সুরু হইল । বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীনত 
ঘোষণা করিল। দক্ষিণ ভারতে বাহমনী রাজ্য এবং বিজয়নগর হিন্দু 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । এই অবস্থায় সমরখন্দের তৃকী অধিপতি 
তৈমুর লঙ্‌ ১৩৯৮ সালে অভিযান করিয়া দিল্লীতে অবাধ লুণ্টন, গৃহাদাত 
ও নরহত্যা চালাইলেন। দিল্লী এক মহাশ্মশানে পরিণত হইলু। তৈমুর 
লঙ্‌-এর দিল্লী-লুখনের পরে স্থলতানদের শাসন একেবারেই ভাঙ্গিয়। 
পড়িয়াছিল। তুঘলকের পতনের পরে সৈয়দগণ কিছুকাল রাজত্ব 
করেন। তারপর আসেন লোদীগণ। লোদীগণ জাতিতে আফগান। 
বহলুল ভারতের প্রথম আফগান স্থলতান । ১৫২৬ সালে পানিপথেব 
প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়। 
বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । 
ভারতে ইসলাম 

তুকীঁ মুসলমান শাসকদের যুগেই ইসলাম ভারতে প্রবেশ ক্ধে 
এবং ছড়াইয়া পড়ে। ইতিপূর্বে গ্রীক, শক, হণ প্রভৃতি বিদেশী 
জাতি ভারতে অভিযান করিয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহার। 
ভারতীয় ধর্ম, আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিয়া এদেশের মানুষের সহিত 
মিশিয়! গিয়াছিল, ভারতীয়র্টের মধ্যে তাই হুণ জাতি, শক জাতি 
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প্রভৃতির কোন অস্তিত্বই নাই। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে 
নাই। মুসলমানগণ এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন, 
কিন্তু ধর্মে, আচারে, রাজনীতিতে স্বাতন্ত্রয বজায় রাখিলেন। বহু 
হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়! মুসলমানদের সংখ্য। বৃদ্ধি করিলেন। 
ইবন বতুতা লিখিয়াছেন,_-“কোন হিন্কু ইসলামধর্ম গ্রহণ কবিলে 
সুলতান তাহাকে মূল্যবান পোশাক ও সোনার বালা দান করেন ।” 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ, দরগা নিমিত হইতে লাগিল। এই 
সকল দরগা-মসজিদে অবস্থান করিয়া গীর ও গাজাগণ ইসলামধর্ন 
প্রচাব করিতে থাকেন। প্রধানতঃ উত্তর ভাবতেই ইসলামধর্ম ছড়াইয়া 
পড়ে; দক্ষিণ ভারতে ইহার প্রভাব বেশী হয় নাই। অবশ্য সমগ্র ভারতের 
জনসাধারণের মধ্যে মুসলমানের তুলনায় হিন্দুৰ সংখ্যা অধিক ছিল । 
ইসলামের প্রতিক্রিয়া 

ইসলামের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুগণ ক্রমশঃ অধিকতর গৌড় 
হইয়। পড়িলেন। ইসলামী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুগণ 
কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে আশ্রয় নিলেন; শাস্ত্রকারগণ নূতন 
নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করিলেন। বাংলাব রঘুনন্দন এই শাস্ত্রকারদের 
মুধ্যে অগ্রণী ছিলেন । 

অপর দিকে কয়েকজন সাধুপুরুষ “সমন্বয়বাদ” প্রচার করিয় 
বলিলেন, _সকল ধর্মই মূলতঃ এক। পৃজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান 
বড় কথা নয়, মুক্তিলাভের পথ হইল ভক্তি এবং অন্তরের পবিত্রতা । 
উাহাদের বাণী এই যুগে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। 
বাহারা এই নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়। স্মরণীয় হইয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে নানক ও কবীর খুবই প্রসিদ্ধ। নানক বলিয়াছেন, _-“ঈশ্বর 
একজন। মসজিদ বা মন্দিরে গেলে কিংবা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিলেই 
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ধামিক হওয়া যায় ন।। অন্তরের পবিভ্রতা রক্ষ। করাই ধর্মপালনের 
প্রধান কথ! |, কবীর বলিয়াছেন,_ণউপবাস কিংবা উপাসনার দ্বারা 
স্বর্গলাভ হয় ন। | স্বর্গ রহিয়াছে মানুষেরই অস্তরে। ক্রোধ, কপটতা, 
হিংসা ত্যাগ কর। আল্লা ও রাম ঈশরেরই ছুই নাম।; 

নানক এবং কবীরের সমসাময়িক চৈতন্যদেব | তিনিও প্রেম 
ও ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নৃতন ধর্মমত প্রচার করিয়া বলিলেন,*- 
“সমাজের সকল মান্তবই, সে শুদ্র হউক কিংব। ব্রাঙ্গণ হউক, প্রেম ও 
ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের নিকটবতী হইতে পারে |” নিজের সম্বন্ধে তিনি 
বলিয়াছেন £ “আমি ব্রাহ্ষণ নই, বৈশ্য নই, শুর নই, ক্ষত্রিয় নই...... 
আমি কৃষ্ণেরই দাসানুদাস।”* ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বাংলার সমাজে 
জাতিভেদ প্রথা খুবই কঠোর হইয়া পড়িয়াছিল। শুদ্রগণ সমাজে অক্ছুৎ 
ছিল। শূদ্রগণ মুসলমান ধর্মও গ্রহণ করিতেছিল | চৈতন্টদেব জাতিভেদ 
মানিতেন ন|। শুদ্রদের তিনি মান্তষ মনে করিতেন। তাহার একজন 
মুসলমান শিষ্যও ছিল--“যবন হরিদাস” | বাংলায় চৈতন্যদেবের 
ধর্মমত বিপুল আলোড়ন স্থস্তি করিয়াছিল। বহুকাল পরে শৃদ্রগণ 
সমাজে মানুষ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম ভ্রমশঃ 
বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়াইয়। পড়িল। 
সামাজিক অবস্থা 

স্ুলতানী আমলে সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল  অভিজাতগণ, 
কৃষক, কারিগর এবং ক্রীতদাস। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিতেন 
অভিজাতগণ। আমীর-ওমরাহ,, সেনাপতি, রাজকর্মচারীর পদ ইহারা 
পাইতেন। বড় বড় জায়গীর এবং ওয়াকৃফ সম্পত্তি ইহারা ভোগ 
করিতেন। মণিমুক্তা-খচিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইহারা 
চরম বিলাস ও আরামে জীবনফাপন করিতেন। সুলতান হুর্ল হইলেই 


আমাদের সমাজজীবন ৯১ 


ইহারা ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্র করিতেন। সবল রাজশক্তি স্থাপনের 
পথে ইহারাই ছিলেন প্রধান অন্তরায় । 

অপর দিকে কৃষক, কারিগর ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ অশেষ ছুঃখ 
ও দাবিক্রযের মধ্যে দিন কাটাইতেন। ইহাদের কোন রাজনৈতিক 
অধিকার ছিল না। সে যুগ স্বেচ্ছাতন্ত্রের যুগ, গণতন্ত্র তখনও 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অভিঙ্জাতশ্রেণীর জমিজম। কৃষকর চাষ করিতেন । 
কবভারে তাহারা জর্জরিত ছিলেন ।' সুুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আমীর 
খস্র বলিয়াছেন £ “রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দাবিদ্র্যভারাতুর 
কৃষকদের সজল নেত্র হইতে ঝরিয়া-পড়া জমাট রক্তবিন্দু।”, 

ক্রীতদাসপ্রথা ব্যাপক আকারে প্রচলিত ছিল। আলাউদ্দীন 
খলজীর সময়ে পঞ্চাশ হাজার ক্রীতদাস ছিল, ফিরজ তুঘলকের 
বাজত্বকালে উহার সংখ্যা হয় ছুই লক্ষ। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে 
এমন কি বিদেশ হইতেও ক্রীতদাস রাজধানীতে আনা হইত । ক্রীতদাস- 
দের নি?য়াগ করা হইত স্ত্লতান ও অভিজাতদের গৃহস্থালির কাজে এবং 
প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি-মন্দির নির্নাণের কাজে । ক্রীতদাসগণ চমণ্কার 
কারিগর ছিলেন । সে যুগের স্থাপত্যশিল্প ক্রীতদাসদের কারিগরি- 
দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। দাসমুক্তির নিয়ম ছিল। কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারিলে দাসদের উচ্চপদে নিয়োগ করা হইত। ন্ুলতান কুতব- 
উদ্দীন আইবক, ইলতৃৎমিস, গিয়াসুদ্দীন বলবন তো! প্রথম জীবনে 
ক্তর্দাস ছিলেন, পরে ইহারাই দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ছিলেন 
অর্থনৈতিক অবস্থা 

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত ছিল অফুরস্ত ধনসম্পদের দেশ। এই 
ধনসম্পদের মূলে ছিল শস্তশ্বামলা জমি এবং সম্প্রসারণশীল বাণিজ্য । 
চীন! দোভাষী মা ভুয়ান বাংল! দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__“বছরে 
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ছুটি ফসল ফলিত; ধান, সরিষা, পেয়াজ, বেগুন, বিভিন্ন রকমের 
শাকসবজী প্রচুর উৎপন্ন হইত ; কলা এবং অন্যান্য ফলের চাষ হইত। 
কালিকট এবং গুজরাট ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর । সুদূর 
ইউরোপ, চীন, মালয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সহিত ভারতেব 
নিয়মিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ভারতীয় সওদাগরগণ বিদেশে চালান 
দিতেন স্তীবস্ত্র, আফিম, নীল, চাউল, মসলা প্রভৃতি । বিদেশ 
হইতে ভাবতে আসিত বিলাস-দ্রব্য, মুক্তা, তামা প্রবাল, হাতী ও 
ঘোড়। ইত্যাদি ।” মা ভুয়ান আরও লিখিয়াছেন যে, বাংলা দেশে 
ধনিগণ বিদেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য জাহাজ নির্নাণ করিতেন। 
বাংলা দেশে তৈরী হইত ছয় রকমের স্ৃতীবন্ত্র, রেশমী রুমাল, বন্দুক, 
ছুরি, কাচি, সাদা কাগজ ইত্যাদি। বিজয়নগর সম্পর্কে পতু শী 
পরিব্রাজক নিকোলো কোটি লিখিয়াছেন,-_“বিজয়নগরে বন্দরের সংখা! 
প্রায় তিনশত | বাজারে সারি সারি রকমারি জিনিসেব দোকান। 
জহুরীর! বাজারে বসিয়া মণি-মুক্তা-হীর| বেচিত।, 

বাংলা দেশে জিনিসপত্রের দূর খুব কম ছিল। ইবন বতৃতাব 
বিবরণী হইতে কোন্‌ জিনিসের কি দর ছিল তাহা! জান। যায়ঃ * 


চাউল ৯ মণ ৭ টাকা 
ধান ২৮ 5, চি 
ঘি ১৪ সের ৩|০ 
চিনি ১৪ সের ৩॥০ টাকা 


দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্র। প্রচলিত ছিল। বাংলায় মুদ্রাকে বল 
হইত “টস্কা”” | খুচরা কেনাবেচার জন্য কড়ি ব্যবহৃত হইত। 

কিন্ত এই অফুরস্ত ধনসম্পদ ভোগ করিতেন কাহারা ? প্রধানতঃ 
অভিজাত-শ্রেণী এবং সওদাগন্নগণই ইহা ভোগ করিতেন। দেশে 


আমার্দের সমাজজীবন ৯৩ 


ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইলেই সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের আধিক অবস্থার 
উন্নতি হয় না। ধনসম্পদ তো সকলের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হয় ন1। 
কৃষক ও কারিগর-শ্রেণী এই বিপুল ধনসম্পদের অংশ হইতে বঞ্চিত 
ছিলেন। রুশ পর্যটক নিকিতিন বিজাপুর সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, 
জনসাধারণ হতদরিদ্র। কবি আমীর খস্রুর বক্তব্য পূর্বেই উল্লেখ 
করা হইয়াছে । + 
শিল্প 

স্থলতানদের শাসনের যুগে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, 
সমাধি-মন্দির নিষিত হইয়াছিল | দিল্লীর কুতুবমিনার আজও বিস্ময়ের 
বস্তু। কুতবউদ্দীন ও ইলতুৎমিস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তুঘলক 
বংশের ফিরজ তুঘলক কয়েকটি নগর নির্নাণ করিয়াছিলেন-_ 
ফিরজাবাদ, জৌনপুর ইত্যাদি । 

শিল্পের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। 
মুসলমানগণ অনেক ক্ষেত্রে হিন্দ্-শিল্পীদের নিয়োগ করিতেন। অনেক 
সময় হিন্দু-মন্বির ভাঙ্গিয়া উহার উপরই মসজিদ নিমিত হইয়াছিল। 
ফলে এই সব ক্ষেত্রে হিন্দু শিল্পবীতির ছাপ পড়িয়াছে। মুসলমান ও 
হিন্দুদের মসজিদ, মন্দির ও প্রাসাদ-নির্নাণের ক্ষেত্রে একটা! বড় মিল 
রহিয়াছে । উভয়েই মন্দির ও মসজিদ-গাত্র অলঙ্করণ করিতেন । 
সুলতানী যুগের শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন আজও টিকিয়া আছে ঃ 


কুতুবমিনার দিল্লী 
আলাই দরওয়াজা দিল্লী 
বড় সোন! মসজিদ রঃ মালদহ 
ছোট সোন! মসজিদ ্ % 
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একলাখী সমাধি-মন্দিব 
জাম-ই-মসজিদ 
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গোলগন্ুজ বিজ্াপুর 
অতালদেবী মসজিদ জৌনপুর 
টাদ-মিনার দৌলতাবাদ 
বিঠলস্বামী মন্দির বিজয়নগর 


নট রসি ৯ ০ 


১লাক * বুল ৮৮০৯) 





- ছোট সোন! মসজিদ 


স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জীগে, এত মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির 
নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থ কোথ। হইতে আসিত? 
্থলতান ও অভিজাতগণ তাদের বিপুল অর্থের একটা অংশ শিল্পকার্ে 
ব্যয় করিতেন সত্য। কিন্তু এই শিল্পকার্ধের মূলে আছে দাস-শ্রম। 


৯৬ আমাদের সনাজজীবন 


ক্রীতদাসদের এই সকল মসজিদ, প্রাসাদ, সমাধ্ধি-মন্দিব নির্মাণে 
কাজে নিয়োগ করা হইত। দাস-শ্রমের তো কোন দাম দিতে হইত 





অতালদেবী মসজিদের তোরণ 


না, দাসগণ বেগাব খাটিত। স্বভাবতঃই দাস-কাবিগবদেের মজুবি দিতে 
হইলে বিপুল অর্থ প্রয়োজন হইত। 


প্রাদেশিক সাহিত্য 
সুলতানী যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_প্রাদেশিক সাহিত্যেব 


বিকাশ। এতকাল দেশে সংস্কৃতই ছিল প্রধান ভাষা। পণ্ডিত ও 
শান্ত্রকাবকগণ সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহাব করিতেন । টোল ও চতুষ্পাঠীতে 
ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষাই শিখিতেন। ন্ুলতানী যুগে বিকাশলাভ 
করিল প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক সাহিত্য-_বাংলা, হিন্দী, তেলেগু 
ইত্যাদি। এই যুগের ধর্ণ-প্রচারকগণ জনসাধারণের মধ্যে 
তাহাদের ধর্মমত বোধগম্য করিবার জন্ট আঞ্চলিক ভাষা! ব্যবহাব 
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করিতে লাগিলেন। কবীর সহজ হিন্দী ভাষায় তাহার «রৌোহাঃ রচনা 
করিলেন। সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই দেৌহা খুবই জনপ্রিয় 
ছিল। আজও উত্তর ভারতে এই দোহা সাধারণ মানুষ ভুলিয়া 
ঘায় নাই। নানক এবং তাহার শিষ্যগণ শিখদের *গুরমুখী” লিপির পত্তন 
কবিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বৈষ্ণব কবি এবং লেখকদের 
অবদান বিরাট। বীরভূম জেলার বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস চতুদশি 
শতকের শেষ ভাগে অপূর্ব * পদাবলী রচনা করিলেন। 
মুদলমান সুলতানদের পুষ্ঠপোষকতা বাংলা সাহিত্যের বিকাশে 
মাহাথ্য করিয়াছিল। গৌড়রাজের আন্ুকুল্যেই কৃত্তিবাস এই যুগে 
তাহার অমর “রামায়ণ; রচন। করিয়াছিলেন । স্থুলতান হুসেন' শাহের 
পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বস্থ “ভাগবত” বাংলায় অনুবাদ করিলেন । 
মনসাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন1 করিয়া বিজয়গুপ্ত লিখিলেন “মনসামঙ্গল? | 
বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং তেলেগু ভাষায় রচনা করিলেন 
“আমুক্ত মান্যদী”১। 
ফারসী সাহিত্য 

দিলীর স্ছলতান ও আমীরগণ অবশ্য ফারসী ভাষা ব্যবহার 
করিতেন। ফারসীতে এই যুগে কাব্য ও ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত 
ইইয়াছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খস্রু-_ঘিনি 
“ভারতের বুলবুল?” বলিয়া বন্দিত। কাশ্মীরের উদার মতাবলম্বী 
নবলতান জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে মহাভারত এবং কহুলনের 
“রাজতরঙ্গিণী” সংস্কৃত হইতে ফারসী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
এই যুগেই এঁতিহাসিক মিনহাজ ““তবকাত-ই-নাসিরী” এবং 
জয়াউদ্দীন বরনী ““তারিখ-ই-কফিরজশাহী” নামে মহামূল্যবান 
ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 


৯৮ আমাদের সমাজজীবন 


স্থলতানী যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 

সমাজবিগ্ঠার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে স্থুলতানী যুগে 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে ; যথা__ 

(ক) এই যুগে ইসলাম ভাবতে প্রবেশ করিবার ফলে ভারতে 
সমাজজীবনে একটি নূতন ধার প্রবাহিত হইল- প্রতিক্রিয়া ও 
সমন্বয়ের ধারা । একদিকে ইসলামের প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সমাজ 
আরও কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে আশ্রয় লইয়৷ আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করিল; অপর দিকে একই দেশে একসঙ্গে বাস করিবার ফলে 
হিন্দু ও মুসলমানেব ধর্ন ও সমাজজীবনেব ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা 
হইল। হিন্দু-যুসলমানগণ ““সত্যপীরের” পূজা করিতে লাগিলেন। 
হিন্দু ও মুসলিম বীতির সংমিশ্রণে মসজিদ ও সমাধি-মন্দির নিমিত 
হইল। অবশ্য এই সমহ্বয়ের ধারা খুব বেশীদুর অগ্রসর হয় নাই, 
কেননা অগণিত হিন্দু মুসলমান স্বতন্ত্র ভাবেই ধর্মীয় ও জামাজিক 
জীবনযাপন করিতেন। 

(খ) মুসলমান হইলেও সুলতানদের অনেকে হিন্দুদের সাহিত্যের 
পুষ্টপোষকতা৷ করিতেন'। তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাম়ায়ণ ও 
মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিগণ 
সুলতান হুসেন শাহকে বলিতেন ঃ “বুপতি ছুসন জগণ্ভূষণ।” 

(গ) সামাজিক জীবনের ধারা গুপ্তযুগের মত একই খাতে 
প্রবাহিত ছিল। সমাজের উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিতেন অভিজাতগণ, 
সাধারণ মানুষ ছিল কত দরিদ্র। জাতিভেদ-প্রথা খুবই কঠোর ছিল। 
শূদ্রগণ সমাজে অচ্ছু ছিলেন। ক্রীতদাস-প্রথা এই যুগেরই বৈশিষ্য 
নয়, গুপ্তযুগেও ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। এই যুগে ইহা 
আরও ব্যাপক হইয়াছিল ।, 
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ঘে) রাষ্ট্রব্যবস্থাও মোটামুটি একই রকম ছিল, সেই স্বেচ্ছাতন্তর, 
-গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র নয়। রাজা ও স্ুলতানগণই রাষ্ট্রের সবময় 
ভু। মন্ত্রীরা তাহাদের আজ্ঞাবাহক। জনসাধারণ রাজনৈতিক 
ধিকার ভোগ করিত না। অভিজাতগণ শক্তিশালী রাজতন্ত্র 
ঠনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন। রাজশক্তি দুর্বল হইলেই ইহারা 
দ্রোহ করিতেন, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন, স্বাতন্ত্র্য ঘোষণ। করিতেন । 


ঘটনাপঞ্জী 
কুতবউদ্দীন £ স্থুলতানী শাসনের প্রতিষ্ঠা *** ১২০৬ সাল 
আঅ$লাউদ্দীন খলজীর. রাজত্বকাল ২০১২৯৬১৩১৬১, 
মহম্মদ বিন তুঘকের রাজত্বকাল ১৩২৫-৫১ ১, 
বাংলার হুপেন শাহের রাজত্বকাল ২৯ ১৪৮৩-১৫১১ ৯, 
চৈতন্যদেবের জন্ম ** "** ১৪৮৫ ১১ 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধ *** *** ১৫২৬ ১, 

অনুশীলনী 


১। কিভাবে ভারতে ইসলাম প্রবেশ করিল ? 

২। ভারতের সমাজজীবনে ইসলামের প্রভাব বর্ণনা কর। 

৩। ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দুধর্ম কিভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল? 
.৪। স্স্থুলতানী যুগে ভারতের বিপুল ধনসম্পদের উৎস কি? এই 
সম্পদ কিভাবে ব্যয় হইত? 

€| স্ুলতানী যুগে জনসাধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল? 

৬। স্ুুলতানী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল? 

৭| স্থলতানী যুগে' প্রার্দশিক এবং আঞ্চলিক সাহিত্য কিভাবে 
গশলাভ করিল ? 

৮। গ্ুপ্তযুগ এবং সুলতানী যুগের সমাজজীবনের তুলন! কর। 

১৯। পাল-সেন যুগ এবং স্থলতানী যুগে বাংলার সমাজজীবনের তুলন৷ 
| ্‌ 
১০। বাংলার ইতিহাসে চৈতন্দ্দেবের প্রধান অবদান কি? 





পঞ্চদশ অধ্যায় 
মোগলযুগ; শাসনব্যবস্থা; সমাজ ও সংস্কৃতি 


রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো 

এঁতিহাসিক পানিপথ প্রীস্তরে ১৫২৬ সালে বাবর দিল্লীর আফগান 
স্থলতান ইব্রাহিম লোদীকে 'পরাজিত করিয়া হিন্দৃস্থানে মোগল 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভারতে সুরু হইল এব 
নৃতন যুগ-__মোগল যুগ । 

কিন্তু এই মোগলগণ কাহার1? এমোঙ্গল” হইতেই মোগল শামে, 
উৎ্পত্তি। মধ্য এশিয়ার ছুরধ্ব মোঙ্গলগণ ইতিপূর্বে বার বার ভারতে 
অভিযান করিয়াছিল। দিগ্থিজয়ী মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস খা ইলতুৎমিসের 
রাজত্বকালে সিদ্ুনদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ শতবে 
তৈমুরলঙ দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। যোড়শ শতকে ইহাদেরই এং 
বংশধর বাবর ভারতে অভিযান করেন। ভারতে আসিবার পরে এ 
মোঙ্লগণই “মোগল, নামে পরিচিত হইয়াছিল । 

বাবর পানিপথের যুদ্ধের মাত্র পাচ বতসরের মধ্যে ১৫৩০ সালে মারা 
যান। স্বভাবতঃই একটি স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্টিত করিবার সময় 
তিনি পান নাই। তাহার পুত্র হুমায়ুন আফগানবীর শেরশাহের নিকট 
পরাজিত হইয়া ভারত হইতে পলায়ন করিলেন। ভারতে কিছুদিনের 
জন্য পুনরায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। শেরশাহের মৃত্যুর পরে 
আফগান শাসন ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং হুমায়ুন পুনরায় মোগল শাসন 
প্রতিষ্টিত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র আকবর মোগল 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। বন্ততঃ আকবরই ভারতে মোগল 
সাম্রাজ্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ভারতের ইতিহাসে আবর 
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১০২ আমাদের সমাজজীবন 


একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন । তাহারই রাজত্বকালে 
মোগল সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে নর্মদ! নদী পর্ষস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 
মালব, মেবার, গুজরাট, বাংলা, উড়িস্যা, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, 
বেলুচিস্থান, কান্দাহার তাহার সাম্রাজ্যের অস্তভূরক্ত ছিল। তাহারই 
রাজত্বকালে উত্তর ও মধ্য ভারতে রাজনৈতিক এঁক্য প্রতিষিত 
হইয়াছিল, অর্থাৎ একই রাষ্ট্রের অধীনে উত্তর ও মধ্য ভারত এক্যবদ্ধ 
হইয়াছিল। আকবরের মৃত্যুর . পরে তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর সআট 
হইলেন। তাহার রাজত্বকালে মোগলসাআ্াজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত 
হইল । যুবরাজ খুর্রম্‌ দাক্ষিণাত্যের আহন্মদনগর জয় কর্টিলেন. 
আনন্দিত সম্রাট খুর্রম্কে “শাহজাহান” বা জগতের সআট 
উপাধিতে ভূষিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের পরে শাহজাহান সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে মোগল কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করিবার জন্য অভিযান করিলেন। আহম্মদনগরের নিজামশাহী 
বংশের অবসান ঘটিল এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগলসম্রাটের 
বশ্ঠত। স্বীকার করিয়া নিল। তাহার শেষ জীবন পুত্রদের মধ্যে 
সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়! রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে দারুণ অশাস্তিময় 
হইয়াছিল। পিতাকে বন্দী করিয়া, ভ্রাতাদের হত্যা করিয়া, রক্তের 
নদী পার হইয়া আওরজজেব সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন । 
মোগলবংশের তিনিই শেষ বড় সআাট। তাহার রাজত্বকালে 
বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়াছিল । 
কাবুল হইতে চট্টগ্রাম, কাশ্মীর হইতে কাবেরী পর্যস্ত প্রায় সমগ্র 
ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন সততাট আওরঙ্গজেব । কিন্তু তাহারই 
রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙন সুরু হইল। একজন গৌড়! 
সুন্নী মুসলমান আওরঙ্গজেব আকবরের উদার ধর্মনীতি সম্পূর্ণ 
বিসর্জন দিয়। অমুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা কঠোর ও লীড়নমূলক 


আমাদের সমাজজীবন ১৯৩ 


ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। অমুসলমানদের ধর্মীস্তরিত করিবার 
জন্যও তিনি চেষ্টা করিলেন। ধর্ম সম্পর্কে তাহার এই চরম 
গোঁড়ামি হিন্দুদের মধ্যে গভীর বিক্ষোভ স্থপতি করিল। জাঠ, 
বুন্দেলা, শিখ, রাজপুত এবং মারাঠাগণ একে একে মোগল 
আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিল। সমস্ত 
জীবন ধরিয়৷ ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, করিবার ফলে আওরঙ্গজেব 
হারাইলেন অজত্্ অর্থ এবং অসংখ্য সৈন্য । জীবন-পথের শেষে 
তিনি পুত্রকে লিখিয়াছেন-_ 

4প্রই দেশ এবং ইহার লোকজনের ভাল আমি করি নাই; 
ভবিষ্যতও অন্ধকার ।” ১৭০৭ সালে তাহার মৃত্যুর পরে, সত্যই 
মোগল সাত্রাজ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর 
মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
হইয়া গেল'। স্ুলতানী আমলের শেষ পর্বে তৈমুরলঙ, দিল্লী লুণ্ঠন 
করিয়াছিলেন । মোগল যুগের শেষ পর্বেও ১৭৩৯ সালে নাদিরশাহ, 
দিল্লীতে রক্তের আ্রোত প্রবাহিত করিয়া বিখ্যাত কোহিনূর মণি, 
শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন এবং অজত্র ধনরত্ব লুঠন করিয়া 
চলিয়া গেলেন। নাঁদিরশাহের পরে আহম্মদশাহ ছুররানী 
ভারতের বুকে কয়েকবার অভিযান করিলেন । বিদেশী অভিযানের 
ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া-পড়। মোগল সাম্রাজ্য একেবারেই ধসিয়া পড়িল। 
ইতিমধ্যে ইংলগ্ডের ভাগ্য-নক্ষত্র ধীরে ধীরে দিকৃচক্রবাল-রেখার 
উপর উদ্দিত হইয়াছিল । 
€মাগল শাসন-ব্যবস্থা 

মোগল যুগে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একটি সাআজ্যের মধ্যে 
এক্যবন্ধ হইয়াছিল । আধুনিক যুগের শাসন-ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ 
একটি কাঠামো মোগল যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 


১০৪ আমাদের সমাজজীবন 


সমগ্র সাম্রাজ্য বিভিন্ন সুবা বা প্রদেশে বিভর্ত ছিল। স্ববার 
শাসনভার ছিল সিপাহশালার কিংব। স্ববাদার-এর উপর ( বর্তমানে 
যেমন রাজ্যপালের উপর প্রদেশের শীসনভার থাকে )। সুবা 
বিভক্ত ছিল কতকগুলি “সরকারে” । “সরকার” অনেকটা বর্তমান 
জেলার মত। ফৌজদার ছিলেন সরকারের শাসনকর্তা । সরকার 
বিভক্ত ছিল কতকগুলি “পরগনাঁয়”। কয়েকটা গ্রাম লহইয়৷ 
পরগনা গঠিত হইত । (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগন। জেলা 
কয়েকট। পরগনা লইয়া! গঠিত )। নগরে শাস্তিরক্ষার ভার ছিল 
কোঁতোয়ালের উপর। কাজী বিচার করিতেন । আরও “ক্ুভিন্ন 
রকমের প্রাদেশিক কর্মচারী ছিলেন ; যথা_ 


দেওয়ান -** রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী 

বক্সী ৮০৭ বেতন-বিভাগের কতা। 

সদর **** মসজিদ ও দাতব্য-বিভাঁগের কর্তা 

আমিল ০৯০০ রাজস্ব আদায়কারী 

বিতিকচি ০" রাজন্বের হিসাবরক্ষক 

পোতদার ০০ কোবাধ্যক্ষ 

ওয়াকিয়া,নবিস *** ংবাদ-লেখক 

মুতাসিব তত প্রজাদের নৈতিক জীবনের * 
তত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী 

কানুনগে। *** রাজস্ব-বিভাঁগের কর্মচারী, 


ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মোগল যুগের কর্মচারীদের কিছু 
ইত্যাদি । 

বর্তমান যুগের শাসন-ব্যবস্থার সহিত মোগল সাম্রাজ্যের একটা 
মৌলিক পার্থক্য আছে। মোগল শীসন-ব্যবস্থা স্বেচ্ছাতন্ত্রের উপর 
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প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট ছিলেন সর্বেসর্বা। মন্ত্রীরা সম্রাটের 
আজ্ঞাবহ । সম্রাটের কাজে সাহায্য করিতেন কয়েকজন কর্মচারী ; 
যথাঁ_ভকিল (প্রধান মন্ত্রী) উজীর € অর্থ-সচিব ) প্রধান বক্‌সী 
(খাজাঞ্চি) ইত্যাদ্দি। সম্রাট এবং এই সকল মন্ত্রী ও কর্মচারী 
লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত ছিল। বর্তমান যুগে শাসন-ব্যবস্থার 
ভিত্তি জনসাধারণ । গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই 
দেশ শাসন করেন। একজন রাজা বা সম্রাটের নির্দেশে দেশ 
শাসিত হয় না। মোগল যুগে শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের 
, রাজুনৈতিক অধিকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। 


মনসবদারি প্রথা 

আকবর মোগল শাসন-ব্যবস্থায় একটি অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, উহ্াই মনসবদারি প্রথা । মনর্সবদাররা ছিলেন 
উচ্চপদস্থ রাঁজকর্মচাঁরী | সরাসরি রাঁজকোষ হইতে তাহাদের বেতন 
দেওয়া হইত | আকবর ৩৩টি শ্রেণীতে মনসবদারদের বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন। সর্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর মনসবদার দশ হজার সৈন্য রাখিতে 
পারিক্তেন। সাত হাজারী, পাঁচ হাজারী মনসবদার হইতে দশজন 
সৈনিকের অধিনায়ক মনসবদারও ছিলেন । এই মনসবদারি প্রথাই 
ছিল সেনাবিভাগের ভিত্তি। মনসবদাঁরদের সৈনিকরাই যুদ্ধের সময় 
ব্যবহৃত হইত । সম্রাটের অধীনে স্থায়ী সৈম্ত-সংখ্য। তাই কম ছিল । 


রাজন্ব-ব্যবস্থা 

সম্রাট আকবরের সময় এক সুশৃঙ্খল রাজন্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া 
উঠে। দেওয়ান তোডরমল এই রাজন্ব-ব্যবস্থার প্রধান নির্মাত1। 
তোভরমল যে রাজন্ব-ব্যবস্থার পত্তন করেন উহার তিনটি বৈশিষ্ট্য-_ 
(ক) জমি জরিপের ব্যবস্থা, (খ) বিভিন্ন শ্রেণীতে জমি ভাগ কর? 


১০৬ আমাদের সমাজজীবন 


(গ) খাজনার হার নিদিষ্ট করা। এই সুবিশাল দেশে জমি 
জরিপের কাজ ছুরূহ, অথচ জমি জরিপ না করিলে কোন্‌ প্রজার 
কোন্‌ জমি, জমির শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি স্থির করা যায় না। জমি 
জরিপের ব্যবস্থা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সব জমি সমান নয়, তাই 
জমির শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন । তোভরমলী ব্যবস্থায় জাম চাব 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইল-_-পোলজ অর্থাৎ যে জমি প্রতি বৎসর চাষ 
হয়) পরৌটি অর্থাৎ যে জমি চ্বাষযোগ্য করিবার জন্য কিছুকাল 
অনাবাদী থাকিত ; চচর বা যে তিন চার বৎসরের অনাবাদী জমি; 
বঞ্জর বা যে জমি পাঁচ বৎসর চাষ হয় নাই। জমির শ্রেণীছ্ধ্গেব, 
পরে খাজনার হার নির্দিষ্ট হইত । যে জমিতে চাষবাস হইত কেবল 
উহার উপর খাজন' ধার্য হইত। খাঁজনার হার ছিল উৎপন্ন ফসলের 
এক-তৃতীয়াংশ । নগদ টাকায় বা শস্তে খাজন। দিতে হইত । 

প্রশ্ন উঠিতে পারে জমির বন্দোবস্ত কাহার সহিত হইত ? 
জমিদারের সহিত, না! রায়ত ব৷ প্রজার সহিত ? উত্তর ভারত, গুজরাট 
এবং দক্ষিণ ভারতে রায়তদের সহিত জমির বন্দোবস্ত হইত। 
রায়তর1 সরাসরি সম্াটকে ভূমিরাজন্য দিতেন । দেওয়ান, আমিন, 
বিতিকচি, কানুনগে! প্রভৃতি সম্রাটের কর্মচারীর! রাজস্ব আদাগ্ব 
করিতেন। বাংল] স্থববায় সম্ভবতঃ জমিদারদের সহিত জমির বন্দোবস্ত 
হইত। জমিদারগণ সরকারকে দিতেন “পেশকস' (19০০) । 
মোগল যুগে বাংলাদেশে কয়েকটি জমিদার পরিবারও গড়িয়া 
উঠিয়াছিল, যথা-_“ভুইঞ্াগণ৮” (ষযশোহরের প্রতাপাদিত্য, 
বিক্রমপুরের কেদার রায়, বাখরগঞ্জের কন্দর্পনারায়ণ, ঢাকা ও 
মৈমনসিংহের ঈশ? খ। প্রভৃতি); নপাড়ার চৌধুরীগণ; স্ুসংএর 


রাজার! ইত্যাদি। ৃ 
কিন্ত বাংলাদেশের সমস্ত জমিই জমিদারদের দখলে ছিল ন!। 
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“খালসা” বা সরকারের খাসজমিও ছিল। “খালসার” রাজস্ব 
সরাসরি রাজকোষে জমা হইত । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় 'যে, জমির ইজার1 দিবার প্রথা! তখন চালু 
হয় নাই। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলার স্ুবাদার মুশিদকুলী খ' 
ইজারাঁদারি প্রথা চালু করেন। যে জমিদারগণ সর্বোচ্চ পরিমাণ 
রাজন্য দিতে স্বীকৃত হইতেন, তাহার! জমির ইজারা পাইতেন। এই 
ইজারাদারগণ প্রজাদের কাছ হুইতে খাজনা আদায় করিতেন। 
এতিহাসিকগণ বলেন যে, মুগ্রিদকুলী খার প্রবতিত ইজারাদারি 
প্রথ্নুহইতেই ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথার জন্ম হইয়াছিল। 


সামাজিক অবস্থ। 


গুপ্ত ও সুলতানী যুগে যে সামাজিক অবস্থা প্রচলিত ছিল, 
মোগল যুগে উহার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতের 
সমাজ যেন বদ্ধ ডোবার মত শত শত বৎসর ধরিয়। স্থির নিশ্চল 
হইয়াছিল। 

বিদেশীদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, দেশে সতীদাহ প্রথা 
প্রচলিত ছিল। পতৃণীজ পাদ্রী মনসারেট লিখিয়াছেন_ আফিড, 
ভাঁঙ বা ধুতর। খাওয়!ইয়! মেয়েদের অজ্ঞান করিয়া মৃত স্বামীর চিতায় 
পাঠান হইত। বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ প্রচলিত ছিগা। 
পূর্বের,মত মোগল যুগেও হিন্দুগণ বহু দেবদেবীর মৃত্তি পূজা করিত । 
ফরাসী পর্যটক বানিয়ের লিখিয়াছেন-_গ্রহণ উপলক্ষে মেয়ে-পুরুষ, 
বৃদ্ধ-যুবক দল বাঁধিয়! স্নান করিত। পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা 
উৎসব উপলক্ষে বন লোকের সমাগম হইত | 

সমাজের উপর তলায় অবস্থান করিতেন অভিজাতগণ। তাহার! 
জায়গির ভোগ করিতেন । মনসারেট লিখিয়াছেন--ধনীরা বাস 
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করিত বড় বড় বাড়ীতে । বাড়ীর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে" কৃত্রিম ফোয়ার৷ 
হইতে অবিরাম জলধারা নির্গত হইত। বানিয়ের লিখিয়াছেন__ 
ধনীর! ব্যবহার করিতেন মূল্যবান পোশাক, মণিমুক্তীখ চিত অলঙ্কার। 
সুসজ্জিত পালকীতে বসিয়া তাহারা যাতায়াত রিল সঙ্গে 
চলিত একদল চাকর । 

সাধারণ মানুষের অবস্থা কি ছিল? বাশিয়ের লিখিয়াছেন-_ 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং জায়গিরদারদের অত্যাচারে কৃষক এবং 
কারিগরদের জীবন ছুবিষহ ছিল। জায়গিরদারদের অত্যাচারের 
জন্য চাঁষী ভাল করিয়া জমি চাষবাস করিত ন1। মনফ্রুরেট , 
লিখিয়াছেন-_সাধারণ মানুষ বাস করিত ছোট ছোট কুঁড়েঘরে । 

মুসলমানদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? বাংল! দেশের 
মুসলমানদের জীবনযাত্রার স্বন্দর বিবরণ মেলে কবিকঙ্কন 
মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল” কাব্যে ঃ 

“ফজর সময় উঠি বিছায়া লোহিত পাটি 


পাঠাবরি করয়ে নামাজ । 
ছিলমালী মালা ধরে জপে গীর পয়গন্বরে 


গীরের মোকামে দিই সাজ ॥ 


মাথে নাহি রাখে কেশ 
মুখে আচ্ছাদিয়। রাখে দাড়ি। 
টুপি মাথে, ইহার পরযে দৃঢ় পাগড়ি ॥৮ 
অর্থনৈতিক অবস্থা 


মোগল যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছিল । 
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ইতিপূর্বে ভাক্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়। 
ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার সমুদ্র-পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
সেই পথ ধরিয়! পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী,ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশী 
বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসেন । বহির্বাণিজ্যে ভারতেরই 
লাঁভ হইত বেশী । বানিয়ে লিখিয়াছেন__ভারতবর্ধ অফুরস্ত ধন- 
সম্পদের দেশ। পৃথিবীর পোনারূপাঁর ভারতে প্রবেশদ্বার অনেক ; 
কিন্ত নির্গমের দ্বার নাই একটিও । সোনারূপা দিয়াই বিদেশী 
বণিকগণ ভারতের মসলিন, রেশম, নীল প্রভৃতি পণ্য কিনিতে 
পাঁরিত। তাই বাণিজ্যের ফলে প্রচুর সোনারূপা। ভারতে আসিয়া 
জমিত | তখন সুরাট, ব্রোচ, সপ্তপ্রীম, মসলিপত্তনম ছিল সমৃদ্ধ বন্দর। 
এই সকল বন্দর হইতে বাণিজ্য-সম্ভার বোঝাই জাহাজ পেঞ্ু, 
শ্যাম, আরাকান, ওরমুজ, মাদাগাক্ষীর প্রভৃতি দেশে যাতায়াত 
করিত। - 

বাণিজ্যের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, ভারত তখন শিল্পে উন্নত 
ছিল। অবশ্ঠ এই শিল্প হস্তচালিত, যন্ত্রশিল্প তখনও দেশে প্রবন্তিত 
হয় নাই। বাড়ীতে বসিয়া ছোটখাট যন্ত্রপাতি (যেমন তাত ) দ্বারা 
কারিগরগণ তৈয়ার করিতেন নানারকম শিল্পত্রব্য, যথা-_বিভিন্ন 
রকমের বস্ত্র এবং মসলিন, রেশম এবং রেশমবন্ত্র। যন্ত্রপাতির 
মালিকও ছিলেন কারিগরগণ। জিনিসপত্র রাঙাইবার জন্য তখন 
নীলের জুড়ি ছিল না। তাই নীল ছিল খুবই মুল্যবান পণ্য এবং 
ইহ! ভারতে উৎপন্ন হইত। হস্তশিল্পই ছিল দেশের বিরাট সংখ্যক 
লোকের জীবিকা । প্রায় ঘরে ঘরে তাত ছিল। মেয়েরা হস্তশিল্প 
অংশ গ্রহণ করিত। ভারতের কারিগরগণ এমন অপরূপ স্ঙ্ 
মসলিন প্রস্তত করিতেন যে, ইউরোপ উহার সহিত প্রতিযোগিতায় 
হার মানিয়াছিল। 
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বাণিজ্যের কেন্দ্রে, হস্তশিল্পের কেন্দ্রে, রাজধাঁনী 'এবং শাসন- 
ব্যবস্থার কেন্দ্রে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ জনবহুল নগরী গড়িয়! উঠিয়াছিল; 
যথা- দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী, লাহোর, পাটনা, ঢাক। 
রাজমহল, বাঁরাণসী, আমেদাবাদ, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, দৌলতাবাদ 
ইত্যাদি। এই সকল নগরীতে অবস্থান করিতেন রাজকর্মচারী, 
সৈনিক, বণিক, কারিগর প্রভৃতি শ্রেণী। অবশ্য জনবহুল নগরীর 
অস্তিত্ব থাকিলেও, ব্যাপক জনসাধারণ বাস করিত গ্রামে । সহর- 
বাসীর তুলনায় গ্রামবাসীর সংখ্য। কয়েক গুণ বেশী ছিল। 

বড় বড় নগরে টাকশাল ছিল । কেনা-বেচার জন্য ব্যবহ্ৃতীইইত .. 
রৌপ্যমুদ্া, তামার পয়সা এবং কড়ি। ৪০টি কড়িতে এক পয়সা 
হইত। মুদ্রা জাল করিলে অপরাধীর হাত কাটিয়া ফেলা 
হইত । 

মোগল যুগে বাংলার সুন্দর বর্ণন। দিয়াছেন বাণিয়ের-_ধনধান্তে, 
ফুলে-ফলে ভরা ছিল সোনার বাংল1। বাংলার পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান 
প্রতিবেশী দেশগুলিতে, এমন কি দূর দেশেও চালান যাইত । বাংল 
দেশে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হইত। স্থৃতীবস্ত্র, রং ও রেশমের জন্য বাংলা 
দেশ ছিল প্রসিদ্ধ। দেশে আম, আনারস, আদা, লেবু প্রচুর ফলিত। 
জিনিসপত্র বেশ সস্তা ছিল। এক টাকায় বিশট] মুরগী পাওয়া 


যাইত! 


সাহিত্য 


মোগল যুগে প্রতিষ্ঠিত শাস্তি ও শৃঙ্খলার কল্যাণে প্রাদেশিক ও 
আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাস-গ্রন্থ, বাংল ভাষায় 
পাঁচালী ও বৈষ্ণব সাহিত্য এবং হিন্দী ও মারাঠী সাহিত্য । 
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ফারসী সাহিত্য (ইতিহাস)_ আবুল ফজলের “আকবরনামা” 
«আইন-ই-আকবরী” £ বদায়ুনির “তারিখ-ই- 
বদাযুনি” ;ঃ ফিরিশ.তার “ইতিহাস” খাফী 
খার এ“মুস্তখব-অল্-লুবাব”; বাবর ও 
জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ইত্যাদি । 

বাংল। সাহিত্য--কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “চণ্ীমজল” 
(মঙ্গলকাব্য),কাশীরাম দাসের “মহাভারত” 
(পাঁচালী), কৃষ্ণদাস কবিরাজের 
«“চৈতন্যচরিতামৃত” (জীবনী), বুন্দাবন দাসের 
“চৈতন্যভাগ্বত” (জীবনী) ইত্যাদি । 

হিন্দী সাহিত্য-_তুলসীদাসের “রামচরিত-মানস”, অন্ধকবি 
স্থরদাসের “স্ুরসাগর” £ হাস্তরসিক বীরবলের 
কাব্য ইত্যাদি । 


মারাঠী সাহিত্য-_শিবাজীর সমসাময়িক রামদাস ও তুকারামের 
রচনাবলী 


মোগল যুগের স্থাপত্য ভারতের গৌরব। একমাত্র আওরঙ্গজেব. 
ছাড়া মোগলপত্রাটগণ প্রায় সকলেই হূর্গ, সমাধিমন্দির, প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়। গিয়াছেন। সৌন্দর্য ও কারুকার্ষে সেগুলি অতুলনীয় । 
মোগল যুগের স্থাপতাশিল্পে ভারতীয় ও পারস্যরীতির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছিল । এই যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আজও টি কিয়া 
আছে; যথা রর | 
ও আফবর- আগ্রার হুর্গ ; ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদগুলি ; নেকেন্দ্রা 
ত্যাদি। 
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জাহাঙ্গীর- মার্বেল পাথরে তৈয়ারী ইতিমদ্উদ্দৌলার সমাধি- 


সেকেজ্দ্রার সমাধি-মন্দির তাহার সময়ে সমাপ্ত 


£ 


মন্দির, আগ্রা 


হইয়াছিল । 





দেওয়ান-ই-খাস ( দিলী) 





জী 


শাহজাহান- দিল্লীর লালকেল্লার “দেওয়ান-ই-আম” ও “দেওয়ান- 


ই-খাস” দিল্লীর “জাম-ই-মসজিদ 


আগ্রার “তাজমহল” ইত্যাি। 


রে 


ঠ্টি 
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মধুরঞষুরী ( মোগল চিত্র ) 
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স্থাপত্যের মত মোগল যুগের চিত্রশিল্পেও ভারতীয় ও পারসীক 
রীতির সমন্বয় দেখ যায়। আকবরের সময়ে ১৭ জন প্রধান চিত্র- 
শিল্পীর মধ্যে ১৩ জনই ছিলেন হিন্দু। এই যুগে রাজপুতানায়, 
বিশেষ করিয়া জয়পুরে চিত্রশিল্পের উন্নতি দেখ। গিয়াছিল। 


ঘটনাপঞ্জী 
বাবর £ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ .... ১৫২৬ সাল 
শেরশাহ. £ হুমায়ুনের পলায়ন ... ১৫৩৯ , 
হুমাষুনের প্রত্যাবর্তন ....১৫৫৫ রা 
» আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ ৯ 
আওরঙ্গজেবের মৃত্যু নিন ১৭০ ৭ 
অনুশীলনী 


১। মোগল যুগের শাসন-ব্যবস্থার ঠবশিষ্ট্য কি? ইহার সহিত 
সাধুনিক যুগের শাসন-ব্যবস্থা তুলনা কর। 
২। মোগল যুগের জায়গিরদারি ও বর্তমানের জমিদারি প্রথার 
না কর। 
৩। মোগল যুগে হিন্দু ও মুসলমানের জীবনযাত্রার বিবরণ দাও । 
৪। মোগল যুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণ কি ? 
৫€। মেগল যুগের বন্দর ও নগরীগুলির নাম কর। নগরীগুলি কি 
রিয়া গঠিত হইল ? 
৬। হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে তফাৎ কি ? মোগল যুগে ইহার কোন্টি 
[নু ছিল? 
৭। মোগল যুগের প্রধান শিল্পত্রব্যের বিবরণ দাও । 
৮) মোগল যুগে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 
কট। প্রবন্ধ রচনা কর। 
৯। মোগল যুগের শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে যাহা জান লিখ। 
১*। মোগল যুগ এবং বর্তমান যুগের সমাজজীবনের মধ্যে মিল এবং 
্বক্য কোথায়? - 


(যাড়শ অধ্যায় 


মোগল সাম্রাজ্যের পতন; ইউরোগীয়দের আগমন; 
অগ্নাশ শতাব্দীর সমাজ 
নাদিরশাহের আক্রমণের পরে মোগল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়' 
পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ তখন নামেমাত্র সআ্রাট । দেশব্যাগ 
চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল! চলিতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তার 
এই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণ; করিলেন। বাংলা, অযোধ্যা ও 
দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার! স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল মারাঠাগণ। ইতিমধ্যে ভারতের দ্রিগনে 
একটি নক্ষত্র ঝিকিমিকি জ্বলিতেছিল-_উহ। উদীয়মান বুটিশ শক্তি. 


ইউরোপীয়দের আগমন 

প্রধানতঃ বাণিজ্যের তাগিদেই ইউরোপীয়দের ভারতে আগমন 
ঘটে । প্রাচীন যুগ হইতেই তাহাদের কতকগুলি জিনিসের প্রয়োজন 
ছিল, যথা-_মসলা' তুলা, রেশম ইত্যাদি । এই জিনিসগুলি আসি 
এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে । ইউরোপের বাজারে এই জিনিসগুলিব 
বিপুল চাহিদা ছিল। এই জিনিসগুলি সংগ্রহ করিবার জন্যই 
ইউরোপীয়গণ সরাসরি জলপথে প্রাচ্যের সোনার দেশগুলিতে 
যাইবার উপায় চিস্তা করিতে লাগিল। ১৪৯৮ সালে পভ গ্বীজ 
নাবিক ভাক্কো-ডা-গাঁমা উত্তমাশ। অস্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া কালিকট 
বন্দরে পৌছেন। ভাক্ষো-ডা-গামার আবিষ্কৃত পথ ধরিয়।,এই দেশে 
আঁদিতে লাগিল পতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি 
ইউরোপীয় জাতি। ভারতের বিভিন্ন অংশে ইহার! বাণিজ্য-কুঠি 
স্থাপন করিল । 

পতুগীজগণ- গোয়া দমন, দিউ, সালসেটি, হুগলী, বেসিন, 

বোম্বাই 
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ওলন্দাজগণ-_গুজরাট, স্থুরাট, চুচু'ড়া, কাশিমবাজার, পাটন। 
ফরাসীগণ--চন্দননগর, মসলিপত্তনম, স্থুরাট, পগ্ডিচেরী, মাহে, 
কারিকল 
ইংরাজগণ-_স্ুরাট, বোম্বাই, মান্রীজ, হুগলী, কাশিমবাজার, 
পাটনা, রাজমহল, মুগিদাবাদ, কলিকাতা । 
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রথমে পতু গীজদেরই প্রাধান্য 
ছিল। ১৫১০ সালে গোয়। জয় করিয়। তাহারাই প্রথমে ভারতের 
মাটিতে বিদেশী পতাক। প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্ত ক্রমে 
প্লাপিজ)জগতে নব নব প্রতিদ্বন্দীর আবির্ভাব হয়--ওলন্দাজ এবং 
ইংরাজ। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় পতুগীজগণ পরাজিত 
হন। পরে ওলন্দাজগণ ইংরাঁজদের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত 
হন। তারপর সুরু হয় ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দিতা এবং সংঘর্ষ । কিন্ত 
শেষ পর্যস্ত ইংরাজগণই ফরাসীদের পরাজিত করিয়। ভারতে 
প্রাধান্যলাভের পথ পরিক্ষার করে । 


বজদেশ 


বঙ্গদেশ হইতেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুচন।। ১৭৫৭ সালে 
পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজগণ বাংলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত 


করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে 2. 
“সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর একধারে 
নিঃশব্দ চরণ, 
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গ পথের অন্ধকারে 
রাজসিংহাঁসন |) 
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি 
নিল চুপে চুপে; 
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শররী 
বাজদণ্ড রূপে | 
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দক্ষিণ ভারত £ মহীশুর 

দক্ষিণ ভারতে মহীশূর একটি শক্তিশালী রাজ্যরূপে গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। মহীশৃরের হায়দার আলি এবং তাহার পুত্র টিপু সুলতান 
অপূর্ব বীরত্বের সহিত ইংরাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়টছিলেন। 
১৭৮১ সালে পোর্টোনোভোর যুদ্ধে স্তার আয়ার কুটের নিকট হায়দার 
আলি পরাজিত হন। পরের বৎসরই ভগ্নহ্ৃদয়ে তিনি মার! যান। 
তাহার মৃত্যুর পরে টিপু স্থুলতান ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়! 
যান এবং ১৭৯৯ সালে রাজধানী শ্রীরঙ্গ পত্তনমের ছর্গের তোরণে যুদ্ধ 
করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। মহীশৃর রাজ্যটি ইংরীঁজ" এব 
হায়দরাবাদের নিজাম নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া নেন। 


মারাঠাগণ 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দৃশ্যে মারাঠাগণ' সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী হইয়াছিল। মনে হইল মারাঠাগণ বুঝি ভারতের 
ভাগ্যবিধাতা হইবে। কিন্তু ১৭৫৯ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে 
নাদির শাহের অন্যতম সেনাপতি আফগানিস্থানের স্বাধীন রাজ। 
আহনম্মদশাহ্‌ ছুররানী মারাঠাদের শোচনীয় ভাবে পরাজিত 
করিলেন । মারাঠাগণ পানিপথের বিপর্যয়ের ধাকা ক্রমশঃ সামলবইয়া 
উঠিল। ইংরাজদের সহিত তাহাদের শক্তি পরীক্ষা সুরু হইল। 
১৮১৭ সালে তৃতীয় ইজ-মারাঠ! যুদ্ধে মারাঠাদের পতন ঘটিল। 


ইংরাজদের সাফল্যের কারণ 
স্বভাঁবতঃই প্রশ্ন জাগে ইংরাজগণ কি করিয়। এত সহজে ভারতে 
সাআজ্য স্থাপন করিয়াছিল? “বণিকের মানদণ্ড কি করিয়। “রাজ- 


দণ্ডে পরিণত হইল ? 
ইতিহাঁপ এই শিক্ষাই দেয় যে, ভারতবাসীর অনৈক্যই ইংরাজদের 
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লাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালী এক্যবদ্ধ- 
ভাবে ইংরাজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। এই যুদ্ধে সেনাপতি 
মীরজাফর এবং বণিক জগৎশেঠ ও উমির্টাদের বিশ্বাসঘাতকতা! 
স্থবিদিত। হায়দর আলির সহিত মারাঠাগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
এক্যবদ্ধ হন নাই। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে রাঁজপুতগণ মারাঠাদের 
সহিত যোগ দেন নাই। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মারাঠাগণও মিলিতভাবে 
যুদ্ধ করেন নাই। ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, 
বরোদার গাইকোয়ার, বিদর্ভের ভৌমল! নিজেদের মধ্যে অবিরাম 
 আত্মর্কলহে নিমগ্ন হইয়া! শক্তিক্ষয় করিয়াছিলেন । ইংরাঁজগণ একে 
একে তাহাদের প্রত্যেককেই পবাজিত করিলেন । উহার! এক্যবদ্ধ- 
ভাবে যুদ্ধ করিলে ইতিহাসের গতি কি হইত বলা যায় না। 

যেকোন দেশের শক্তির উৎস জাতীয় এক্য। জাতির "বিভিন্ন 
অংশ বনুধা বিভক্ত খাকিলে, উহার অধঃপতন অবশ্যন্তাবী। ভারতের 
ইতিহাসের ইহাই প্রধান শিক্ষা । 

শুধুমাত্র সামরিক কৌশলের কল্যাণে ইংরাজগণ এদেশে সাম্রাজ্য- 
স্থাপনে সফল হইয়াছিলেন__এই কথা পুরাপুরি সত্য নয়। পলাশীর 
যুদ্ধে ক্লাইভ কি সামরিক কৌশলের জন্য জয় লাভ করিয়াছিলেন ? 
হায়দার আলি এবং মারাঠাগণ কয়েকটি যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত 
করিয়াছিলেন । যদি তাহারা এঁক্যবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে 
ইতিহ?সের গতি কি অন্যরূপ হইত না? 
অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী একটি ওলট-পালটের 
যুগ হিসাবে চিহ্নিত হয় । ইংরাজগণ তখন ভারতের বিভিন্ন অংশে 
যুদ্ধ পরিচালনায় এবং সাম্রাজ্য স্থাপনেই ব্যস্ত। একটি সুশৃঙ্খল 
শাসন-ব্যবস্থা তখনও প্রবন্তিত হয় নাই। রেলগাড়ী, ডাঁকবিভাগ, 
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রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচের জন্ত খাল কাঁটা ইত্যাদি সবই উনবিংশ 
শতাব্দীতে প্রবতিত হইয়াছিল । 

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী মোগলসম্রাট শাহআলমের 
নিকট হইতে বাংলা, বিহার, উড়িয্যার দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন। 
দেওয়ানী লাভের পরে ইংরাজদের প্রধান দৃষ্টি ছিল রাজস্ব আদায়ের 
দিকে। ভারতে যে সকল যুদ্ধ' চলিতেছিল উহার বিপুল ব্যয়ভাব 
বহন করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের । তাই ক্রমশঃ 
অধিকতর পরিমাণে রাজন্ব আদায়ের দিকেই ইংরাজদের দৃষ্টি ছিল। 
কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ছুননীতি অতি ব্যাপকভাবে ছণ্টাইয়। 
পড়িয়াছিল। ১৭৭০ সালে (বাংল। ১১৭৬ সন) বাংলায় দেখ। দিল 
এক ভয়ঙ্কর ছুভিক্ষ--“ছিয়াত্বরের মন্বন্তর'। এই ছুভিক্ষে বাংলার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, অনেক সম্দ্ধ জনপদ 
জঙ্গলে পরিণত হইল । দুন্তিক্ষের ভীষণ ধ্বংসলীল! হইতে মানুষকে 
বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থাই হইল ন অথচ ছুভিক্ষগীড়িত প্রজাদের 
নিকট হইতে রাজন্য আদায় পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। 


অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 

ইংরাজগণ ক্রমশঃ ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়। প্রতুত্ব বিস্তার 
করিতে থাকেন। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলিকাতায় স্থাপিত হইল 
কয়েকটি বিলাতী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান (4১8০5 [70355 ) ; 
যথা-_ মেসার্স ফাগুসন, ফেয়ালি এণ্ড কোং কোলভিন্স্‌ এও 
ব্যাজেট ইত্যাদি। এই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানগুলিই দেশের বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। লবণের ব্যবসা তে! ছিল ইংরাজদের 
একচেটিয়া । ইংরাজগণ এদেশ হইতে প্রধানতঃ সংগ্রহ করিত বস্ত্র 
তুলা, নীল, চিনি, আফিম ইত্যাদি । ভারতীয় বণিকের। দেশের 
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আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতে লাগিল, 
আর তাহাদের স্থান দখল করিল বিদেশী বণিকগণ। 
“বানিয়া” 

একদল দেশী বণিক ইংরাজদের “বানিয়া” (1022 ) হিসাবে 
কাজ করিত। বানিয়াদের কাজ ছিল গ্রাম গ্রামাস্তর হইতে পণ্য 
( যথা তুলা, নীল ইত্যাদি ) সংগ্রহ কররিয়। ইংরাজ বণিকদের নিকট 
জম] দেওয়া। বিদেশী হওয়ায় স্বভাবতঃই ইংরাজদের এই বানিয়াদের 
উপর নির্ভর করিতে হইত । 'বানিয়/'-গিরি করিয়া অনেকে খুবই 
বিত্ধান হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে এই বানিয়াদের অনেকের 
নামও আমরা জানি-্ৃদয়রাম, অক্রুর দত্ত, “নবকিশেন” 
গঙ্জগাগোবিন্দ সিংহ ইত্যাদি । “নবকিশেন”ই পরে মহারাজ! নবকৃষ্ণ 
হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহই 
পাইকপাঁড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 

বাংলার মত বোম্বাই, ব্রোচ এবং সুরাটে পাশারা বিদেশী 
বণিকদের বানিয়ার কাজ করিতেন। পা্শারাও এই ব্যবসায়ে বিরাট 
লাভ করিতেন। অনেক সময় ইহার! ইংরাজদের দোভাষীর কাজও 
করিতেন। বিদেশী জাহাজে ইহারা দেশে-বিদেশে যাইতেন | 
এইভাবে একদল পাশা বণিক খুবই বিস্তবান হইয়াছিলেন। 


অনুশীলনী 


১।* কি করিয্বা বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইল ? 
২। ভারতে ইউরোপীয়গণ কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন ? 
৩। ভারতে ইংরাজদের সাফল্যের কারণ কি? 

৪। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাণিজোর বৈশিষ্ট্য কি? 
৫ | অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্্য কি? 
৬। বাংল? দেশের 'বানিয়া'দের সম্পর্কে কি জান? 


_সম্দশ অধ্যায় 
বটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার; শাগন-ব্যবস্থা; 
ভারতীয় মহাবিড্রোহ, ১৮৫৭ 


এতিহাসিকগণ বলেন, ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাআাজ্যের ভিত্তি 
রচনা করিয়াছিলেন, ওয়ারেন 'হেস্টিংস উহাকে সুরক্ষিত করিয়া- 
ছিলেন, আর ওয়েলেস্লী এবং ডালহোৌমী উহার সীমা! বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ সালের “প্রাসাদবিপ্রব”-এর নেতা ফ্লাইভ। 
দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রাধান্য বিলোপের ক্ষেত্রেও তাহার অবদান 
অনন্বীকার্য। ওয়ারেন হেস্টিংদের সময়ে হায়দার আলির পতন 
ঘটে এবং প্রথম ইংগ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয়। ভারতে বুটিশ 
সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়েলেস্লী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন 
এক নূতন নীতি--অধীনতা-মূলক মিত্রতার নীতি । এই নীতির মূল 
কথ! ছিল এই যে, ইংরাঁজদের অধীনতা স্বীকার করিয়া উহাদের 
মিত্রতা লাভ করিতে হইবে। তাহার সময়ে দিল্লী, অযোধ্যা, মহীশ্‌র, 
হায়দরাবাদ, কর্ণাটক, সুরাট এবং তার্জোর বুটিশ প্রভাবাঁধীন 
হইয়াছিল। লর্ড হেস্তিংসের সময় মারাঠাদের চূড়ান্ত পতন ঘটে 
এবং মধ্য ভারত ও রাজপুতনায় ( উদয়পুর, জয়পুর, কিষণগড়, 
প্রতাপগড়, জয়মলমীর ইত্যাদি রাজপুত রাজ্যগুলি ) বৃটিশ সাস্রাজ্য 
বিস্তৃত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হইতে ১৮১৮ সালে 
রাজপুতনায় বৃটিশ প্রতৃত্বের বিস্তার-_-এই মাত্র ৬১ বৎসরের মধ্যে 
মহিমালয় হইতে কন্যাকুমারিক1 পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতে বুটিশ 
প্রতুত্ব প্রতিষ্িত হইয়াছিলঃ। এই ৬১ বৎসরে ভারত ক্রমশঃ উহার 
স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। 
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শিখদের উত্খান ও পতন 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাঁগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
ভাগের মধ্যে উত্তর ভারতে যে শিখজাতি বৃটিশ প্রতৃত্বের সম্মুখীন 
হইয়াছিল, উহার উত্থান ও পতন ঘটে । রণজিৎ সিংহ বিবদমান 
শিখ মিস্ল্‌ বা দলগুলিকে এঁক্যবদ্ধ করিয়া “খালস1” নামে সামরিক 
বাহিনী গঠন করিয়া একটি অখণ্ড শিখরাঁজ্য গঠনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তাহার এই প্রচেষ্ট। সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। ১৮০৯ 
সালের অমৃতসর চুক্তি অনুসারে শতক্র নদীর দক্ষিণ তীরে তাহার 

! প্রন্ভাধ সীমাবদ্ধ রহিল । কাশ্মীর শ পেশোয়ারেও তাহার প্রভাব 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তাহার মুত্যুর পরে শিখরাঁজ্যে চরম বিশৃঙ্খল। 
দেখা দিল । লাহোর দরবারের নেতারা এবং খালসা সেনার মধ্যে 
ক্গমত দখলের প্রতিদ্বন্দিত1 সুরু হইল। অতঃপর ইংরাজদের সহিত 
শিখদের যুদ্ধ বাধিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে শিখসেন। প্রশংসনীয় 
বীরত্ব এবং সাহস দেখাইয়াছিল, কিন্তু সেনাপতিগণের চরম ও 
অবিশ্বাস্য অযোগ্যতার জন্য তাহারা শেষ পর্ষস্ত পরাজিত হইলেন। 
১৮৪৯ সালে লর্ড ভালহৌসী পাঞ্জাব বৃটিশ ভারতের অস্তভুক্তি 
করিলেন । 
রক 

লর্ড ডালহোৌসীর সময় দ্বিতীয় ইংগ-ত্রহ্ম যুদ্ধ ঘটে । ইতিপূর্বে 
বর্মীগণ পেগ, আরাকান, মণিপুর ও আপাম জয় করিয়া বাংলা 
দেশের সীমান্তে উপস্থিত হইলে, ইংরাজদের সহিত তাহাদের যুদ্ধ 
বাধে । ইহাই প্রথম ইংগ-ত্রহ্গ যুদ্ধ। ১৮২৬ সালে ছুই পক্ষে সন্ধি 
হয় এবং আাম, মণিপুর, আরাকান ও টেনাসেরিমে বৃটিশ প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ইংগ-ব্রন্ম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ডালহোৌসী 
নিম্ন ব্রদ্ম অধিকার করেন ( ১৮৫২ সাল )। 


১২৪ চারার 
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ত্বত্-বিলোপের নীতি 

ডালহৌসী আশ্রিত রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্তি 
করিবার মানসে স্বত্ব-বিলোপের নীতির (190905002 0: 12052 ) 
উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে মারাঠাদের সাতার! 
রাজ্য প্রথম বৃটিশ সাআাজ্যের অন্ততুক্ত হইল। তারপর তিনি 
ঝাসী, নাগপুর এবং আরও কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিলেন । 
ডাঁলহৌসীর সনয় সিকিম রাজ্যের কিছু অংশ, উড়িষ্যার অন্তর্গত 
সন্বলপুর এবং অযোধ্য। বৃটিশ সাত্রাজ্যের অন্তভুক্ত হইয়াছিল । 

» ভারতের মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ 
সিংহ একবার বলিয়াছিলেন_-“সব লাল হে। যায়েগা।” তাহার 
কথাই সত্য হইল। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা 
উড়িতে লাগিল। হায়দার আলি ও টিপুসুলতান, মারাঠাগণ, 
শিখগণ১---শেষ পর্যন্ত সকলেই ইংরাজের নিকট পরাজিত হইলেন । 
শাসন-ব্যবস্থ! 

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজগণ একটি 
শাঁসন-ব্যবস্থার পত্তন করিয়া চলিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস 
প্রদেশগুলিকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করিলেন। জেলার দেওয়ানী 
ম্ধমল! বিচারের জন্য জজ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। জেলা বিভক্ত 
হইল থানায় এবং থানার শান্তিরক্ষার ভার পড়িল দারোগার উপর। 
জেলর শাসন-ব্যবস্থার পুরোভাগে রহিলেন__কলেক্টর এবং জজ 
সাহেব । কলেক্টর রাজন্ববিভাগ এবং জজ সাহেব বিচার বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত হইলেন। অবশ্য এই সমস্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার 
অধিকার ছিল ইংরাজদের, ভারতীয়দের নয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই শাঁসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংস্কার প্রবর্তন করিলেন । ভিনি কয়েকটি জেলা 
লইয়া একটি বিভাগ ( 19554967705 ) গঠন করিলেন । বিভাগের 
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ভাঁর পড়িল কমিশনারের উপর । তাহার নীচে "রহিলেন জেলার 
কলেক্টুর। কলেক্টরকে সাহায্য করিবার জন্য একদল নূতন কর্মচারীর 
পদ স্থষ্ট হইল- ডেপুটি কলেক্টর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জয়ে 
ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি। এই সকল উচ্চপদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত 
হইল । 
বৃটিশ পালমেন্ট ও ভারতীয় সাসাজ্য 

পলাশীর যুদ্ধের পরেই ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় 
সাআাজ্য-শাসন করিতে থাকে । ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল__এই 
একশত বৎসর এদেশে কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইভাবৈ 4 
একটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান একটি সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালিত 
করিতেছিল। প্রথম দিকে বুটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর শাসন- 
কার্ষে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। ক্রমশঃ পার্লামেন্ট কয়েকটি 
আইন পাশ করিয়া কোম্পানীর শাসন নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা 
করে। ইহার পরিণতিতে ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে 
পালণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। 
/ জর্ড নর্থের রেগুলেটিং গ্যাক্ট, ১৭৭৩ 

১৭৭৩ সালে ইংলগের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ রেগুলেটিং খাই 
বা নিয়ামক আইন পাশ করেন। এই আইন দ্বার! স্থির হইল যে, 
বাংলার গভন্নর গভন্র-জেনারেল” বলিয়া অভিহিত হইবেন । 
গভর্নর-জেনারেল এবং চারজন সদস্ত লইয়া একটি কাউন্সিল বা 
পরিষদ গঠিত হইবে। কলিকাতায় স্ুগ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ 
আদালত স্থাপিত হইবে । 


পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪, 
প্রধান মন্ত্রী পিট একটি নূতন আইন পাশ করেন। এই আইন 
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অনুসারে ভারতের শীসন-ভার একটি বোর্ডের হাতে দেওয়া হইল । 
এই বোর্ড ইংলগ্ডের রাজ নিযুক্ত করিতেন। বোর্ডের সভাপতি 
হইলেন ইংলগ্ডেরই একজন মন্ত্রী অর্থাৎ পার্লামেন্টের হাতে ভাঁরত- 
শাঁননভার কার্ধতঃ চলিয়া আসিল । 
১৮১৩ সালের সনদ 

বৃটিশ পালণমেন্ট ১৮১৩ সালে 011216274০৮ বা একটি সনদ 
পাশ করিয়া ভারতের বাণিজ্যে সকল ইংরাজদের অংশ গ্রহণের 
অধিকার দেওয়া হইল। এতকাল এই লাভজনক বাণিজ্যে ইস্ট 
গড়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, অন্যান্য বণিকেরা 
ভারতের বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। অবশ্য 
চীনের সহিত বাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার অক্ষু্ 
রহিল । 


নৃতন সনদ, ১৮৩৩ জাল 
১৮৩৩ সালের বেন্টিস্কের সময় একটি নূতন সনদ বা চাটার এ্যাক 


পাশ হয়। ইতিমধো প্রায় সমগ্র ভারতেই বুটিশ সাম্রাজ্য প্রতিচিত 
হইয়াছে । প্রশ্ন উঠিল যে, কোম্পানীর ন্যায় একটি সওদাগরী 
প্রতিষ্ঠীনের হাতে এই বিশাল সাআজ্যের শাসন-ভার রাখা হইবে 
কি-না । নূতন সনদ এই প্রশ্ের নিম্নলিখিত মীমাংসা করিল £ 

১। কোম্পানীর নামেই ভারতীয় সাম্রাজ্য শাসিত হইবে। 

২।, বাংলার গভর্নর সারা ভারতের গভনর-জেনারেল আখ্যা 
পাইবেন। 

৩। গভর্নর-জেনারেল এবং তাহার পরিষদ বা কাউন্সিল 
ভারতের জন্য আইনকানুন পাশ করিতে পারিবেন । 

৪। ভারতীয়গণ জাঁতিধর্ম-নিবিশেষে সরকারী চাকরিতে, 


নিযুক্ত হইতে পারিবেন । 
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৫। চীনের বাণিজ্যে কোম্পানীর যে একচেটিয়া অধিকার 
ছিল, উহা! অবলুপ্ত হইবে । 


১৮৫৩ সালের সনদ 

কুড়ি বংসর পরে ভালহৌসীর সময় আবার একটি নুতন সনদ 
পাশ হইল। এই সনদ অন্ুসারে বাংল এবং বিহারের শাঁসনভাব 
একজন ছোট লাটের হাতে দেওয়া হইল। আইন প্রণয়নের জন্য 
ভারতে একটি [.28191961৮5 091801] বা ব্যবস্থাপক সভা গঠিত 
হয়। ইহাই কোম্পানীর শেষ সনদ । 


ভারতীয় মহাবিসভ্রোহ, ১৮৫৭ সাল 

ভারতে বুটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের 
মীরকাশিম, মহীশুরের হায়দার আলি ও টিপু সুলতান, মারাঠা * 
শিখগণ যে সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন, উহা সাফল্যমণ্ডিত 
হয় নাই। ধীরে ধীরে ভারতের মানচিত্র “লাল” হইয়া গিয়াছিল। 
কিন্তু ভারতবাসীর মনে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
ছিল এবং এই বিক্ষোভ খণ্ড খণ্ড সংগ্রামে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
১৮৩১-৩২ সালে বর্তমান বারাসাতে হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের বীব 
নেত। তিতুমীর “বাঁশের কেল্লা” গঠন করিয়। ইংরাজসেনার বিঞ্নদ্ধে 
যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন । ১৮৫৫-৫৬ সালে বর্তমীন 
স্সাওতাল পরগণা, বিহার ও বাংলা দেশের এক বিস্তৃত অঞ্চল 
জুড়িয়া সাওতাল কৃষকগণ বিদ্রোহ করিয়াছিলেন | এই বিদ্রো্েব 
নেত। ছিলেন ছইজন সাধারণ কৃষক-_-সিধু ও কানু । হাজার হাজাব 
সাঁওতাল কৃষকের এই অভ্যুর্খানে ইংরাজ শাসকগণ রীতিমত বিব্রত 
ছুইয়। পড়িয়াছিলেন। €শষ পর্যস্ত অমানুষিক বর্বরতার অনুষ্ঠান 
করিয়। এই বিক্রোহ দমন করা হয়। সাঁওতাল বিঞোছের গবাত্র ছুই 
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বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে এঁতিহাসিক “সিপাহী বিদ্রোহ” ঘটে। 
আধুনিক এতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে“ভারতীয় মহাবিদ্রোহ” এবং 
“ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। শতদ্র হইতে নর্মদ। পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্রিশিখা জবলিয়া 
উঠিয়াছিল। মীরাট, লখনৌ, রানপুর, দিল্লী, ঝাসী, মধ্যভারত, 
অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীগণ বিদ্রোহের 
পতাঁক। উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী দখল 
“করিয়া স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । তাহার মোগল- 
সম্রাট বাহাদ্বরশাহ কে হিন্দৃস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণ। করিয়া- 
ছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীর। দিল্লীর অভ্যন্তবে একটি কোর্ট ব৷ 
পরিষদ গঠন করিয়া শাঁসনকার্য পরিচালনা করিতেন । অযোধ্যা 
ও রোহিলখণ্ডে স্থানীয় কৃষক ও তালুকদারগণ বিদ্রোহী সিপাহীদের 
পক্ষে যোগ দিবার ফলে, এই অঞ্চলে এক গণ-অভ্যুত্থান গড়িয়। 
উঠিয়াছিল। কানপুরে নানাসাহেব, মধ্যভারতে তাতীয়। টোপী, 
বাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারে কুনওয়ার সিংহ, অযোধ্যায় মৌলবী 
' আহম্মছল্লাহ্‌ এবং নবাবজাদা ফিরূজশাহ. ছিলেন বিদ্রোহের নেতা । 
'সহজ্্ সহত্র সিপাহী ও কৃষকদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী মহা- 
বিদ্রোহকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঝাসীর 
অস্নর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের কুনওয়ার সিং অযোধ্যার মৌলবী 
'যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। ভাতীয়া টোপীর ফাসী হয়, 
আর নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে চিরকালের জন্য আত্মগোপন 
করেন। ফিরূুজশাহ. ভারত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। গিয়াছিলেন। 
ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ! সর্বতোভাবে ইংরাজদের 
সাহায্য করেন । গোয়ালিয়রের স্তার দিনকর রাও, হায়দরাবাদের 
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স্যার সালার জঙ্গ, নেপালের জঙ্গ বাহাছুর প্রত্যক্ষভাবে ইং 
সাহায্য করিয়াছিলেন । | 





বন্দী অবস্থায় তাভীয়া টোগী 
রক্ত আর আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে ভারতের প্রথম 
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স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান ঘটে । ইংরাজগণ দিল্লী পুনরায় অধিক 
করেন । হাডসন নামে এক ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ বাহাতুরশাহে 
পুত্রগণ এবং এক পৌত্রকে গুলী করিয়। হত্য! করেন । মহাবিদ্রোহে 
অন্তান্ত ঘাঁটিগুলিও ইংরাজদের দখলে আসে 


মহারাণীর ঘোষণাপত্র, ১৮৫৮ সাল 

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের, অবসানে ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইণ্ডি 
কোম্পানীর শাসনেরও অবসান ঘটে । বুটিশ পার্লামেন্ট ভারত 
সাআাজ্যের শাঁসনভার সরাসরি বুটিশ ক্রাউন বা রাজশক্তির হা; 
অর্পণ করে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী হিসাবে এ 
ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্রে বল। হয়»_-ভাঁরতী 
রাজাদের অধিকার ও মধাদাকে সম্মান করা হইবে ; জাতি-ধঃ 
নিবিশেষে ভারতীয়দের যোগ্যতান্ুসারে সরকারী চাকরিতে নিষু; 
কর। হইবে । এলাহাবাদ দরবারের কয়েকদিন পরে শেষ মোগল 
সম্রাট বাহাছুরশীহ. ব্রন্মের পথে যাত্রা করেন। ব্রন্ষে বন্দ 
অবস্থায় তীহার মৃত্যু ঘটে । 


রা 


মহাবিজ্রোহের ঘটনাপঞ্জী 
মারাটের বিদ্রোহ; বিদ্রোহীদের রি ৃ 
দিল্লী অধিকার ১*ই মে, ১৮৫৭ সাল 
কানপুরের বিজরোহ »০ ৬ইজুন , 
বিপ্রোহীদের লখনৌ রেসিডেন্সি 
অবরোধ ০০৯ ১লা জুলাই টা 
ইংরাজদের দিল্লী পুনরুদ্ধার। ৮৪ ৬৫ই সেপ্টেম্বর , 
কানপুর উদ্ধার ৪58 ৬্ই ডিসেম্বর এ 


মধ্য ভারত--ঝাসীর*্রাণীর মৃত্যু. ** জুন, ১৮৫৮ 
তীতীয়। টোপীর ফাঁপী ৮” নভেম্বর, ১৮৫৯ ৮ 
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অনুলীলনী 


১। কর্ণওয়ালিস ও বেটিঙ্কের শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ দাও। 

২। বুটিশ পার্লামেন্টের সহিত ১৭৫৭-১৮৫৭ সাল পধন্ত ভারতীয় 
আতরাজ্যের কি সম্পর্ক ছিল? 

৩। ভারতে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীব ক্ষমতা পার্লামেণ্ট কিভাবে 
শমাবদ্ধ করিয়াছিল? 

৪1 ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের সনদের চতাৎ্পর্য কি? 

| ভারতীয় মহাবিপ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। 


টা অষ্টাদশ অধ্যায় 
বৃটিশ শাদন ও ভারতীয় অর্থনীতি 


বৃটিশ শাসনের যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার মৌলিক 
গারিবতন ঘটিয়াছিল । নৃতন ধরনের ভূমি-ব্যবস্থা, যন্ত্রশিল্লের প্রবর্তন, 
তারতের প্রাচীন শিল্পগুলির ধ্বংস, বাণিজ্যে বিদেশীদের প্রাধান্য, 
নবাহন ব্যবস্থার উন্নতি-_এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য। 
হা নিঃসন্দেহে এক নূতন যুগ । মোগল যুগের সহিত ইহার পার্থক্য 
মীলিক। মোগল যুগে যে ভূমি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প, যানবাহন- 
্যবন্থা। প্রচলিত ছিল, এই যুগে উহাদের প্রকৃতি পাশ্টাইয়া গেল। 


টুমি-ব্যবস্থ| জমিদারি প্রথ 


১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলা, বিহার এবং উড়িস্যায় 
ঈরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
টলে জমিদারগণ চিরকালের জন্য জমির মালিক হইলেন। ইহার 
বনিময়ে সরকারকে জমিদাররা নিদিষ্ট হারে বান্ধিক রাজস্ব 
দতেন। মোগল আমলে জমিদাররা ছিলেন প্রধানতঃ রাজস্ব 
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আদায়কারী, বৃটিশ আমলে তাহারা হইলেন জমির মালিক' 
জমিদারি প্রথার ফলাফল কি হইল? 

(ক) জমিদাররা জমির মালিক হইলেন বটে, কিন্তু জমির 
উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না। দীঘি-পুক্ষরিণীগুলি মজিয় 
যাইতে লাগিল। খাজনা আদায়ের জন্য তাহার! প্রজাদের উপর 
নির্মম অত্যাচার ও শোষণ চালাইতেন। তাহার! ইচ্ছামত প্রজাব 
খাজন। বৃদ্ধি করিতেন এবং তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেন। 
পরবতীকালে প্রজাদের স্ার্থ রক্ষার জন্য আইনকানুন পাশ করিতে 
হইয়াছিল । ্া 

(খ) কোম্পানীর সরকার উচ্চ হারে রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সময়মত রাজন্য জমা দিতে না পারিলে জমিদারি নিলামে 
উঠিত। ফলে বাংলার বনু প্রাচীন জমিদার ধ্বংস হইয়া! গেলেন, 
এবং তাহাদের স্থান দখল করিলেন এক নূতন শ্রেণীর জমিদার, 
ধাহারা আরও নির্মম এবং বিবেকহীন | 

(গ) লর্ড কর্ণওয়ালিস ত্বয়ং লিখিয়াছেন,_-“জমির বন্দোবস্ত 
স্থায়ী হইলে, দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকেই তাহাদের বিপুল পুজি 
ভূসম্প্তি ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করিবেন।” ঠিক ইহাই ঘটিল। 
বাংলার বিত্তশালী ব্যক্তিগণ জমি কিনিতে লাগিলেন। জমি হইল 
ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস। এই জমি অবশ্য তাহারা প্রজাদের 
দ্বারা চাষ করাইতেন। এইভাবে জমির উপর নির্ভরশীল একদল 
মধ্যবিত্তের জন্ম হইল। 


রায়তওয়ারী প্রথা 


সারা ভারতে অবশ্ঠ শুই ব্যবস্থা! চালু হয় নাই। লর্ড বেটিস্কের 
সময় স্যার যুন্রোর তত্বাবধানে মাদ্রাজে “রায়তওয়ারী” প্রথা 
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প্রবতিত হয় । এখানে জমিদারের সহিত নয়, রায়ত বা! প্রজার সহিত 
জমির বন্দোবস্ত হইল। রায়তগণ সরাসরি সরকারকে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ খাজন। দিতেন । অবশ্য এই রায়তরা সকলেই সমান 
জমি ভোগ করিতেন না। রায়তদের মধ্যে অনেকে ছিলেন শত 
শত বিঘ1 জমির মালিক । ইহার! নিজের! জমি চাষও করিতেন ন1। 
ইনাদের নাম “রায়ত” হইলেও বাস্তবে জমিদারের মতই ইহাদের 
হাতে বহু জমি কেন্দ্রীভূত হইল ৷ 


বাণিজ্যে বিদ্বেশীর প্রাধান্য 


হাঁজার হাজার বৎসর ধরিয়! ভারতীয় বাণিজা ছিল সমৃদ্ধিশালী। 
মোরল্যাঁ্ড ( 14101519100 ) সাহেব মোগল যুগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ 


ইধরেজ আমলে তারতের বাণিজ্য 


ং 





“ভ।রতে বিদেশী সওদাগরেরা শুধুহাতে আসেন না, তাহারা সঙ্গে 
নিয়া আসেন তাল তাল সোন। এবং তাহার সবটাই রাখিয়া যান 
ভারতে ; এ যেন সব নদীর সাগরে মিলন।” ইংরাজ আমলে দৃশ্য 
পাণ্টাইয়া গেল। বিদেশীরাই ভারতের বাণিজ্যে প্রাধান্য স্থাপন 
করিল। বিদেশী জাহাজেই বাণিজ্য পরিচালিত হইত? আবার 
ভারতীয় পণ্যের বৃটিশ বাজারে চড়। শুক্ক দিতে হইত। অথচ বৃটিশ 
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পণ্য বিনা শুক্কে ভারতের বাজারে প্রবেশ করিত | বাণিজ্য ছিল এক- 
মুখী স্বাধীন বাণিজ্য (40)706-%85 £15€ 0৪০৮ ) অর্থাৎ ভারতে 
বুটিশ পণ্যের বিন। শুন্কে প্রবেশাধিকার ; আর বৃটিশ বাজারে ভারতীয় 
পণ্যের জন্য শুক্ষ-প্রাচীর। এই একমুখী স্বাধীন বাণিজ্যের ফলে 
ভারতীয় বণিকদের সর্বনাশ হইল। ইংরাজদের সহিত বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়! তাহার! দৃষ্টি দিলেন জমির দিকে । 
একদিন ধ।হার! ছিলেন বণিক, এখন তাহারা হইলেন জমিদার । 


প্রাচীন শিলের ধ্বংস 

ভারতের প্রাচীন শিল্পগুলি একে একে ধ্বংস হইতে লাগিল। 
পূর্বে ভারতীয় সুতা ইউরোপের বাজারে চালান যাইত | ইউরোপীয় 
বাজার হইতে ভারতীয় স্ৃৃতা বিতাড়িত হইল। ভারতে আমদানি 
হইতে লাগিল বিলাতী স্ৃতা এবং বিলাতী বস্ত্র । ফলে তাতীর তাত 
বন্ধ হইল । বিশ্ববিখ্যাত ঢাকার মস্লিন ধ্বংস হইল । সস্ত1 বিলাতী 
বন্ত্রে দেশ ছাইয়া গেল। শুধু স্ৃতা এবং বন্ত্রই নয়, বিলাতী ছুরি- 
কাচি, তেল-সাবান, বাক্স-প্যাটর। ভারতের হাটে বাজারে মেলায় 
আমদানি হইতে লাগিল। সহত্র সহস্র তাতী, কারিগর, কামার, . 
কুমার হঠাৎ কর্মচুঃত হইয়। পড়িল । তাহারা খাইবে কি ? তাহার! 
বাধ্য হইয়। জমির উপর চাপিয়া বসিল । ফলে জমির উপর নির্ভরশীল 
লোকের সংখ্য। দ্রুত বাড়িয়া চলিল। আদম-শুমারীর রিপোট 
€ 02195 17২10: ) হইতে নিম্নলিখিত তথ্য জানা যায় £ 

কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের শতকর। হিসাব__ 


১৮৯১ ৬১১ 
১৯০১ ৬৬৫ 
১৪১১১ ৭২২ 
১০৯০১ ৭৩৩ 


১৯৩১ ৭৬৬ 
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কিন্ত কৃষির উৎপাদনের পরিমাণ এত বিপুল নয় যে, শতকরা 
৭ জনের লালন-পালন সম্ভব । ফলে গ্রামদেশে চরম দারিত্র্যের 


ট্রি হইল। 
শিল্পের প্রবর্তন 


বৃটিশ আমলেই ভারতে যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন হয়। মোগল যুগেও 
রতে বস্ত্র এবং অন্যান্য শিল্প ছিল, কিন্তু উহ] যন্ত্র দ্বারা নয়, 
শত দ্বারা চালিত হইত, তাই উহাকে হস্তশিল (77915015086) 
লে, কারিগরগণ বাড়ীতে বসিয়া তাত চালাইতেন এবং সুতা 
টিতেন। তীাহারাই ছিলেন তাঁতের মালিক । বুটিশ আমলে এই 
পাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিল। এই যুগে স্থাপিত 
টিল বিরাট বিরাট কারখানা (179060:5 ), কারখানায় নানা 
(বসান হইল । শত শত মজুর এই সকল কারখানায় কাজ 
রিত। কারখানার নিকটে মজুরদের বস্তিও স্থাপিত হইল। 
বখান1 এবং উহার যন্ত্রের মালিক একদল পুঁজিপতি, মজুরগণ 
[।॥ উৎপাদনের এই ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (090165115 
১০] )'নামে পরিচিত। মোগল যুগে যে কারিগরগণ স্বাধীন 
বেম্বরে বসিয়া তাত বুনিত, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহারা হইল 
রখানার মজুর । গ্রাম হইতে জমিহারা কৃষকরাও কারখানায় 
টুর খাটিতে আমিল। ইউরোপীয়গণ পাট এবং কয়লাশিল্প স্থাপন 
:র॥ ১৮৫৪ সালে বর্তমান হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে অক্ল্যাণ্ড 
হেব বিদেশী মূলধন এবং পরিচালনায় প্রথম যন্ত্রালিত পাটকল 
পন করেন । এই পাটশিল্প ক্রমশঃ সমুদ্ধিলাভ করিতে লাগিল, 
নন «প্যাকেজ ম্যাটিরিয়াল” হিসাবে পাটের দড়ি এবং বস্তার 
কক্ষ কোনে। জিনিস ছুনিয়ায় ছিল ন।। হুগলী নদীর হই পাড়ে 


১৩৮ আমাদের সমাজজাবন 


বিছ্যৎআলোকিত চটকলগুলি ইংলগ্ডের শিল্পসমৃদ্ধির পথ 
আলোকিত করিয়! চলিল। 

কলিকাতার অদূরে রাশীগঞ্জে স্থাপিত হইল কয়লাখনি । ১৮৪৩ 
সালে বেঙ্গল কোল কোম্পানী স্থাপিত হইল । ১৮৬০ সালে রাণীগঞ্ধ 
অঞ্চলে প্রায় ৫০টি কোলিয়ারী চালু হইয়। গেল। 

ইংরাজগণ আরও একটি' শিল্প গড়িয়া তুলিলেন__চা। ইহা 
অবশ্য যন্ত্রশিল্প নয়, ইহা বাগিচা-শিল্প (71917095600 10050 ) 
নামে অভিহিত । আসাম এবং উত্তরবঙ্গ চা-শিলের কেন্দ্র । ১৮৬, 
সালে চা-বাগানের সংখ্যা হইল ৪৮টি । 

বোম্বাই এবং আমেদাবাদে ভারতীয়গণ ভারতীয় মূলধনে গড়িয় 
তুলিল বন্ত্রশিল্প । ১৮৫৪ সালে পাশী পু'জিপতি কোয়াসজী নানাড্য 
দাঁভর বোম্বাইতে যন্ত্রালিত কাপড়ের কল স্থাপন করিলেন। 
১৮৬১ সালে কাপড়ের কলের সংখ্য। দ্রাড়াইল ৯টি, ১৮৬৫ সালে ১৩টি 
এবং ১৮৭৭ সালে ৫১টি । বোম্বাইর একপাশে দেখ! দিল সাবিবদ্ধ 
কারখানার চিমনী ; বিরাট বিরাট কারখানা, সিমেন্টের পাকা রাস্তা। 
ভারতীয় পু'জিপতিদের রাজধানীরূপে আবি তি হইল, বোস্বাই 
নগরী । 

যে কোন দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির বনিয়াদ হইল লোহ। ও ইস্পাত, 
শিল্প । লোহা ও ইস্পাত হইতেই তৈয়ারী হয় কলকারখানায় 
যন্ত্রপাতি, রেল লাইন, ইঞ্জিন ইত্যাদি । ১৯০৭ সালে জামসেদপুবে 
স্থাপিত হইল লোহা এবং ইস্পাতশিল্প-_“টাট। আয়রন এগু ' স্টীল 
কোম্পানী” এবং যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা,তাহার নাম জামসেদজী টাটা 
রেল ও রাস্ত৷ 

ইংরাজ আমলে পরিবহণ-ব্যবস্থায় এক বিপ্লব ঘটিল। গরুর 
গাড়ীর জায়গায় আসিল রেলগাড়ী, নৌকার স্থলে জাহাজ ও উমার, 
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আর মোগল যুগের ভাঙ্গাচুরা কাচা 'মাটির রাস্তার স্থলে পিচ-ঢালা 
বাস্ত1 (10190981160 7020 )। 

কারখানার মালপত্র গ্রাম-গ্রামাস্তরের হাটে-বাজারে, মেলায় 
পৌছানো এবং গ্রাম হইতে পাট, তুল! প্রভৃতি সংগ্রহ করিয় 
বন্দরে এবং সহরে আনার জন্যই রেল ও রাস্তার প্রয়োজন ছিল। 
এই বাণিজ্যিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই রেলপথ নির্মাণের 
পরিকল্পন! তৈয়ার হইয়াছিল । নগরী ও বন্দর যুক্ত হইল গ্রাযাও ট্রাঙ্ক 
লাইনের মাধ্যমে, যেমন কলিকাতা ও বোম্বাই এবং বোম্বাই ও 
' মাদ্রাজ রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত হইল। তুলাঁচাৰ এলাক1 এবং 
কয়লাখনির দিকে রেললাইন প্রসারিত হইল, যেমন আহমেদাবাদ, 
গুজরাট, খান্দেশ, বেরার (তুলাচাষ এলাকা) সংযুক্ত হইল বোম্বাই, 
নাগপুর এবং শোলাপুর (বন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র )-এর সহিত। ১৮৩৬ 
সালে কলিকাতা হইতে সর্বপ্রথম রেলপথ তৈরী হইল রাণীগঞ্জের 
কয়লাখনি পধান্ত। 

ভারতে রেলপথ প্রসারের হিসাব নীচে দেওয়া হইল £ 


১৮৫৩ সাল ২০ মাইল 
১৮৫৬ ৯ ২৭৩ ॥ 
১৮৫৭ ৯ ২৮৮ ৯১ 
১৮৬১ ৯ ১৮৮৮ ৯ 
১৮৮২ ৯ ১০,১৪৪ ৯ 
১৮৯২ ৯ ১৭৮৯৪ ১ 
১৯০০ 9১ ২৪১,৭৬০ % 


১৮৫৩ সালে কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত বিখ্যাত 
গ্র্যাণ্ড ট্াঙ্ক রোড ( সংক্ষেপে জি. টি. রোড) নির্মাণ শেষ হইল। 
সহরে এবং জেলায় জেলায় পিচের তৈরী প্রশস্ত রাস্তা এবং ইট- 
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স্থরকীর রাস্তা নিথ্সিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ৩৭,০০০ 
মাইল পাকা রাস্ত। এবং ১১৩৬,০০০ মাইল কীচা ইট-সুরকীর রাস্ত। 
হইয়া গেল । 

পরিবহণ-ব্যবস্থার এই বিপ্লবের ফল কি হইয়াছিল? প্রথমতঃ 
রেলগাড়ীর প্রবর্তন দেশের কুটিরশিল্পকে শেষ আঘাত হানিল। 
রেলপথে গ্রাম-গ্রামা স্তরে কারখানায় প্রস্তুত জাম! কাপড় ইত্যাদি 
দ্রুত পৌছানো সম্ভব হইল । এই সকল জিনিসের দাম অপেক্ষাকৃত 
সস্তা হওয়ায়, কুটিরশিল্পগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ 
আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হইল । কারখানায় প্রস্তুত জিনিসপত্র * 
রেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমদাঁনি করা সম্ভব হইল। আভ্যন্তরীণ 
বাজার প্রসারিত হইবার ফলে কলকারখানা'র সমৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত 
হইল। তৃতীয়তঃ সমগ্র দেশে জিনিসপত্রের দর মোটামুটি একই 
রকম হইল। চতুর্থতঃ দূর দূর অঞ্চলে মানুষের পক্ষে যাতায়াত সহজ 


হইল । 
অনুশীলনী 

১। মোগল এবং ইংরাজ আমলের ভূমি-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়? ৮... 
২। ইংরাজ আমলের ভূমি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কি? ইহার ফলাফল কি 
ছইয়াছে? | 

৩। ইংরাজ আমলে ভারতীয় বাণিজ্যের কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? 

৪। ইংরাজ আমলে ভারতীয় বণিকদের ভাগ্যে কি ঘটিল? 

৫| ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা এত বিপুল কেন? 
ইহার সমাধান কি? 

৬। হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে তফাৎ কি? ভারতের প্রধান যন্ত্রশিল্প- 
গুলির বিবরণ দাও। 

৭। রেল ও রাস্তার গ্রর্মোজনীয়তা কি? 


উনবিংশ অধ্যায় 


নুতন ভারতের মুচন৷ 


আমর! অষ্টাদশ শতাব্দী পার হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ 
করিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দী নূতন ভারতের স্ুচনার যুগ। এই 
যুগে দেশে টেলিগ্রাফের তার বসিল, শিল্পদ্রব্য এবং যাত্রী লইয়া 
রেলগাড়ী ছুটিয়া চলিল। নদীগথে বাম্পীয় জাহাজের চলাচল সুরু 
হইল। যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তনের ফলে কলকাবখানার কেন্দ্রগুলিতে 
হুতন নৃতন সহর গড়িয়া উঠিল। সহরের বাসিন্দা হইলেন নানা 
শ্রেণীর লোক-ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, 
কারখানার মজুব, দোকানদার ইত্যাদি | 


বাংলার নব জাগরণ * 


উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতা সহরকে কেন্দ্র করিয়া বাংল। 
দেশে এক নবজাগরণের সুত্রপাত হইয়াছিল। বাংলা দেশে ইতিমধ্যে 
এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। কলিকাতা সহরই ছিল এই 
নবীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান কেন্দ্র। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিলেন 

ংলার নবজাগরণের নেতা । ইহার কারণ কি? 

(ক) মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ইহারা ইংরাজী ভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বইপত্র 
পড়িতে পারিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত তাহারা পরিচিত 
হইলেন। তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনা বিকাশলাভ করিল। 
বিশ্বাসের স্থান দখল করিল যুক্তি। তাহাদের মনে নানা প্রশ্ন জমা, 
হইল। ভারতের সনাতন বিধি-বিধান কি ভ্রান্ত? সতীদাহ, 
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'বিধবাবিবাহ, বহু বিবাহ কি সমর্থনযোগ্য ? বনু দেবদেবীর পূজা কি 
বেদসম্মত ? মৃতিপুজা কি শাস্ত্রসম্মত ? এই সকল প্রশ্নকে কেন্দ্র 
করিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিস্তার জগতে এক নবজাগরণের 


সূত্রপাত হইল । 
(খ) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যান্য অংশের ( কৃষক, "শ্রমিক 


ইত্যাদি ) মধ্যে এই নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হঈল না, কেননা 
উহারা তো ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত রা পারে রি | রানি 
মাধ্যমে তখন পাশ্চাত্য টি 

ভাঁবধারার সহিত পরিচিত 
হওয়ার স্থযোগ খুবই সীমা- 

বদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়। 

কৃষক-মজুরগণ মাতৃভাষায়ও 
শিক্ষিত ছিল না। 

(গ) মুসলমানদের মধ্যেও 
প্রথমে এই নবজাগরণের 
বার্ত1 ছড়াইয়া পড়ে নাই, 
কারণ মুনলমান মধ্য বিত্তরা 
প্রথমে ইংরাজী শিক্ষা 
হইতে দূরে সরিয়! 
রহিয়াছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায় 
নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য কি? শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
বিপুল অগ্রগতি, সামাজিক ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন-_এই গুলিই 
বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য । এই নবজাঁগরণের মধ্য হইতেই 
আধুনিক বাংলার জন্ম। মোগল যুগে বা কোম্পানীর শা্নের প্রথম 
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পর্বে যে বাংলা ছিল, উহার মধ্যে এই যুগে দেখা দিল এক 
পরিবর্তনের ধারা । 


শিক্ষার প্রসার 


এতকাল টোল এবং মাদ্রাসায় কেবল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী 
পড়ানো হইত। বাংল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি 
বিষয় তখন পড়ানো হইত না। ইংরাজী শিক্ষা প্রবতিত হয় নাই। 
ধীষ্টান ধর্ম-প্রচারকগণই প্রথম এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে 
মগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন উইলিয়ম 
কেবী? তীহারই চেষ্টায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছিল । ১৮১৭ সালে স্বনামধন্ত ডেভিভ হেয়ারের চেষ্টায় এবং 
হিন্দুদের দানে স্ুপ্রপিদ্ধ হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল । এই হিন্দু 
$লেজই পরে. প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৩৫ সালে 
দবকার এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন । 
৮৫৪ সালে স্যার চাল'স্‌ উড ইংলও হইতে তাহার সুবিখযাত শিক্ষা- 
বক্রান্ত, মতামত (7:00086107 1095298601 ) পাঠাইয়াছিলেন। 
' সাহেকের এই মতামতকে কেন্দ্র করিয়া এদেশে আধুনিক শিক্ষা- 
যবস্থ। গড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি একেবারে প্রাথমিক শিক্ষা হইতে 
পে ধাপে কলেজী শিক্ষার সুপারিশ করিলেন এবং ইহার জন্য 
গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহরে কলেজ এবং বড় বড় 
গরীতে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিলেন । 
৮৫৭ সালে কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোশ্বাইতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
টা হইল । 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নীচে বড়" বড় সহরে কলেজ স্থাপিত হইল । 
গুলি স্থাপিত হইয়াছিল সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায়। 
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কলিকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভৃতি সহবগুলি 
ছিল কলেজগুলিব কেন্দ্র। মফঃম্বল সহরে তখন কলেজ ছিল ন! 
বলিলেই হয। বাংলা দেশে ১৮২৪ হইতে ১৮৬৫ সনের মধ্যে 


নিম্নলিখিত কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল £ 


জরকারী কলেজ যে সালে স্থা'পত 


১। প্রেসিডেন্সি কলেজ 
২। ঢাক। কলেজ 
৩। বহবমপুব কলেজ 

৪। কৃষ্ণনগব কলেজ 

৫1 পাটন! কলেজ 

৬। সংস্কৃত কলেজ 

৭। হুগলী কলেজ 


বেসরকারা কলেজ 
৮। ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলিকাতা 
৯। ডাভটোন কলেজ, কলিকাতা 
১০। ফ্রি চার্চ ইনস্টিট্যুসন, » 
১১। জেনাবেল এ্যাসেমরিস ইনস্রিট্যুসন, কলিকাতা 
১২। সেন্ট জেভিয়াস কলেজ, কলিকাতা 


১৮৫৫ 
১০৪১ 
১৮৫৩ 


১৮৪৬৭ 


১ ৬২৬ 
১৮৩৬ 
১৮২৪ 


১৮৬৫ 


১৬৫ 


রব ১৮৩৩ 


১৮৪০ 


১৮৬০ 


আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার পতন হইল বটে, কিন্তু জনসাধাবা 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তাব মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল | , বি 
করিয়া গ্রামদেশে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্য! ছিল খুবই জীমাব 
এমন কি কলিকাতাব বিভিন্ন স্কুলেও ছাত্র-সংখ্য। মোটেই 
ছিল না। ১৮৩৪ «সালে কলিকাতায় কয়েকটি নাম-করা স্কু 


ছার"সংখ্য। ছিল এই রকম £ 
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স্কুল ছাত্র-সংখ্যা 
হিন্দু কলেজ ৪ 
ইউনিয়ন স্কুল ১২০ 
হিন্দু ক্রি স্কুল ১৬০ 
পাদরী ভাফ সাহেবের পাঠশালা ৩৫০ 


মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কলেজ এবং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্রযোগ পাইত। শিক্ষার বায়ভার বহন কর। 
সাধারণ মানুবের সাধ্যাতীত ছিল। তছৃপরি শিক্ষার মাধাম মাতৃ- 
ভাঁতঘা ছিল না । ফলে জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৯০ জন 
নিরক্ষরতার আন্ধ কারে নিমগ্ন ছিল । 


বাংল! সাহিত্যের অগ্রগতি 
বাংলা, সাহিত্যের অগ্রগতি উনবিংশ শতকের নবজাগরণের 





দীনবন্ধু ৃ বঙ্কিমচন্দ্র 


অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারক উইলিয়ম কেরীর কথা 
৩ 
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পূর্বে বল৷ হইয়াছে । তীাহারই চেষ্টায় বাংল। ভাষায় ছুইখাঁনি বই 
সংকলিত হইল-_-“কথোপকথন” ও *“ইতিহাসমাল1”। বাংল 
ছাঁপাব হরফের প্রবর্তন তাহাবই কীতি। বাংলা গছ্যের প্রথম 
শক্তিশালী লেখক বাজা রামমোহন রায় (১৭৭২--১৮৩৩)৭ বাংল! 
গছ্যে তিনি রচনা কবিয়াছিলেন “বেদান্ত গ্রন্থ” ও “বেদান্ত 





মাইকেল মধুস্দন 


সার” । রামমোহনেব সমসামযিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২--১৮৫৯) 
সরল সহজ বাংলায় নীতি-আদর্শ, সমাজসেবা! প্রভৃতি বিষযে 
কবিতা রচনা! কবিলেন। এই যুগেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসীগবের 
(১৮২,-১৮৯১) আবির্ভাব । প্রাচীন ভারতের নান। কাহিনী, 


আমাদের সমাজজীবন॥ ১৪৭ 


রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, সংস্কৃত কাব্যের গল্প প্রভৃতি ভিত্তি 
করিয়া তিনি বাংল! গদ্ভে বহু পুস্তক রচনা করিলেন । সিপাহী- 
বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে এক নৃতন যুগেব স্থচনা 





রবীন্দ্রনাথ 


তি 


করিলেন মাইকেল মধুস্ুদন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ |» 
তাহাপা রচনা করিলেন নৃতন ধরনের কাব্য, নাঁটক, প্রহসন, গল্প ও 
উপন্যাস। বাংলা সাহিত্য ভারতে এবং ভারতের বাহিরে নৃতন 
মর্যাদ1! লাভ করিল । 


বাংল! সংবাদপত্র 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। বাংলা দেশের ইতিহাসে বাংলা! 
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ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রকাশ এক সম্পূর্ণ নূতন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটন।। সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষ দেশবিদেশের সংবাদের 
সহিত পরিচিত হইতে পারিলেন। এই যুগে কয়েকটি প্রসিদ্ধ 
সংবাদপত্র ছিল £ 


সংবাদপত্রের নাম সম্পাদকের নাম 
সমাচারদর্পণ মাঞ্সম্যান 
সংবাদকৌমুদী ' রামমোহন রায় 
ংবাদপ্রভাঁকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
বাংল। ছাপাখান। 


বাংলা ছাপাঁর হরফ তৈরী হইবার পরে কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে 
বাংল। ছাপাখানা স্থাপিত হইল । ছাপাখানার গুরুত্ব সহজেই বোঝা 
যায়। ছাপাখান। ছাঁড়া তো বেশী সংখ্যায় এবং দ্রুত বই প্রকাশ 
করা সম্ভব নয়। ছাপাখানা না থাকিলে শুধু হাতে লিখিয়া কখানা 
বই বাহির করা সম্ভব ? শিক্ষার বিস্তারে সস্তায় এবং বেশী পরিমাণে 
বই প্রকাশে ছাপাখানার গুরুত্ব তাই অপীম। ছাপাখানা 
কল্যাণেই সে-যুগে সংবাদপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল। 
১৮৩১ সালে চন্দ্রিক। ছাপাখানায় নিম্নলিখিত বই ছাপা হইয়াছিল ? 
বইয়ের নাম 
কবিকস্কনের চণ্তী 
রামায়ণ আদিকাগ 
জয়দেব 
বিচ্যানুন্দর 
নলদময়ন্তী উপাখ্যা্স 
'কৌতুকসর্বন্ব নাটক 
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সমাজসংস্কীর আন্দোলন 


হিন্দু সমাজে প্রচলিত নান কুসংস্কীরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও 
আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ঘটন1। শত শত বৎসর 
ধরিয়া হিন্দু সমাজে কতকগুলি বর্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, যথা-_ 
সতীদাহ, কুলীনদের বহু ধিবাহ, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি । হিন্দু 
সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সকল প্রথার পক্ষে ছিলেন । 
তাহাদের প্রধান যুক্তি ছিল,_যেহেতু এই প্রথাগুলি দীর্ঘদিন চলিয়া 
আমিতেছে, অতএব এইগুলি ভাল । উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় 
নবজাগরণের নায়ক রামমোহন রায় এবং মহান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এই সকল প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইলেন। শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়া সমাজপতিরা যে সকল যুক্তি দেখাইতেন, ইহারা সেই 
মকল যুক্তি'ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়। দিলেন। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে নানা 
উদ্ধতি সংগ্রহ করিয়া রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 
স্বর করিলেন। এই বিষয়ে তাহার সহায় ছিলেন আর একজন 
শিক্ষিত বাঙ্গালী- রবীন্দ্রনাথের পুবপুরুষ দ্বারকানাথ ঠাকুর । রক্ষণ- 
শীল হিন্দুদের (পক্ষে রাঁধাকাস্ত দ্রেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি হৈ-চৈ সুরু করিলেন। কিন্তু শেষ পর্স্ত বড়লাট বেন্টিঙ্ক 
১৮২৯ সালে বীভৎস, বর্র সতীদাহপ্রথা আইন করিয়া নিষিদ্ধ 
করিলেন। 

,১৮৫৫ সালে বিগ্ভাসাগর হিন্দুসমাজকে চমকাইয়। দিয়া বিধবা 
বিবাহের পক্ষে আন্দোলন সুরু করিলেন । সে যুগে অল্পবয়সে অনেক 
মহিলার স্বামী মারা যাইত। সারা জীবন ইহাদের বিধবার নিষ্ঠুর 
জীবন যাপন করিতে হইত। রক্ষণশীল হিন্দুদের তীব্র সমালোচনার 
মধ্যে হিমালয় পর্বতের মত অটল ও অবিচল থাকিয়৷ বিদ্যাসাগর 
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বিধবাদের পুনধিবাহের পক্ষে তুমুল আন্দোলন চালাইয়া গেলেন। 
“বিধবা বিবাহ কেন হওয়া উচিত” নামে তাহার বই প্রকাশিত হইল। 





ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব 


তাহাব এই আন্দোলনে ফলেই সরকাঁব বিধবা-বিবাহের আইন 
পাশ কবিলেন। বিদ্ভাসাগব স্বয়ং বিধবাদের বিবাহের ব্যঘস্থ। 
কবিলেন। 

শুধু বিধবা-বিবা্ নয়, বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও 
বিদ্যাসাগব আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন । সে-যুগে ব্রাহ্মণ কুলীন্নগণ 
বহুবার বিবাহ করিত। অনেকে তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বার পরস্ত 
বিবাহ করিত। এই কদর্ধ প্রথার ফলে বাঙালী মেয়েদের ছুঃখকষ্টের 
সীমা ছিল না। দেশে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কুলীনদের বনু 
বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। 
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ধর্মসংস্কার আন্দোলন 

বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা রামমোহন রায় ১৮১৫ 
সাল হইতে ১৮১৭ সালের মধ্যে বাংলা ভাষায় বেদান্তের অনুবাদ 
বাহির করিয়। প্রচার করিলেন যে, বেদে এক ঈশ্বরের কথাই বল 
হইয়াছে । পুরোহিততন্ত্ব এবং মৃক্তিপূজাকে তিনি তীব্রভাবে 
আক্রমণ করিলেন । ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মদভার পত্তন করেন। 
যাহারা একজন ব্রন্ষে বিশ্বাসী এবং মৃতিপুজার বিরোধী, তাহাদের 
লইয়াই 'ব্রান্মপমাজ” গঠিত হইল । ১৮৩০ সালে একটি প্রীর্থনা- 
মন্দির স্থাপিত হইল। 

রামমোহনের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠ।কুর ব্রাহ্মমভার নেতা হইলেন। “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় এই নূতন 
মতবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল । এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
শক্ষয়কুমাব দত্ত। দেই যুগে তিনি বিজ্ঞানে পাণ্ডিতা অর্জন করিয়া 
বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন 
স্কানে ঘুরিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। বাংল! দেশের বিভিন্ন 
.জ্রলায়, এমনকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মাদ্রাজে 
বান্গমাসমাজেব শাখ। স্থাপিত হইল । কেশবচন্দ্র হিন্দুদের সামাজিক 
মাচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করিলেন এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন 
করিলেন। মহথি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাহার মতবিরোধ ঘটিল। 
কেশবচন্দ্র নৃতন ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। সেই যুগে ত্রান্মগণ 
স্বী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করিয়াছিলেন। 
রামকৃ্চ মিশন 3 পরম্হুংসদ্দেব 

ব্রাহ্ম মতবাদ বিস্তারের যুগে হিন্দুধর্মের অনুগামীদের মধ্যে এক 
নৃতন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া! উঠে । এই আন্দোলনের 
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অ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । রামকৃষ্ণ কালীর উপাসক ছিলেন 
ধর্ম সম্পর্কে তিনি উদার মত পোষণ করিতেন । তিনি বলিয়াছেন-__ 





শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 


পৃথিবীর ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের জলকে বিভিন্ন নাম দিলেও জল 
যেমন জলই থাকে, তেমনি আল্লা, হরি, খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ প্রভৃতি একই 
ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম । তাহার শিষ্যদের মধ্যে বিবেকানন্দ (আসল 
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নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সুপ্রসিদ্ধ। ১৮৯৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
চিকাঁগো নগরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও 
সভ্যতা সম্পর্কে এক অপুৰ্‌ বক্তা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। 
বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ তাহারই কীত্তি। বাংলার জেলায় জেলায় 
এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে ক্রমে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গড়িয় 
উঠে। মঠের “মহারাজগণ” গীড়িত ও দরিদ্রের সেবা, বিদ্যালয় 
« চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। | 
প্রার্থনায়মাজ 

বাংলা দেশ হইতে ব্রাহ্ম মতবাদ সুদুর মহা রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়ে । 
১৮৬৭ সালে কেশব সেনের চেষ্টায় এখানে প্রার্থনাসমাঁজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ব্রাক্মসমাজের মত প্রার্থনাসমাজের অন্ুগামীরাও এক 
ব্রন্ে বিশ্বা্ী, কিন্তু ইহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিতেন। 
মহারাষ্ট্র প্রার্থনাসমীজের নেতা ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে তিনি স্ুপপ্ডিত ছিলেন। তাহার নেতৃত্বে 
প্রার্থনাসমাজ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। অসবর্ণ 
বিবাহ, বিধবাবিবাহ, হরিজনদের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা 
উৎসাহী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তাহারা স্থাপন করিলেন 
অনাথ আশ্রম, হরিজনদের জন্য নৈশ বিগ্ভালয়, বিধবাদের আশ্রম 
ইত্যাদি । 
অশর্যসমাজ 

পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরম্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ ) 

আর্ধসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার 
করিয়াছিলেন । রামমোহনের মত তিনিও এক ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করিতেন এবং জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা এবং 
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বিধবা-বিবাহেব তিনি সমর্থক ছিলেন । কিন্তু তিনি বেদকে অন্রান্ত 
মনে করিতেন। তিনি বলিতেন,_তাহার সমস্ত মতবাদই বেদে 
আছে। দয়ানন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি সাধাবণ 
মান্ুষেব মধ্যে তাহার মতবাদ প্রচাব কবিয়। আর্লমাজেব ভিন্তি 
ব্যাপক কবিয়াছিলেন | ব্রাক্ষদমাজ ও প্রার্থনাসমাজেব ,মতবাঁদ 
কিন্ত প্রধানতঃ শিক্ষিত সমাঁজেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । 


উনবিংশ শতকের নবজাগরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথ। ঃ 


(ক) যাহ। সনাতন, যাহা দীর্ঘ দিন ধবিয়া সমাজে চালু. আছে, 
উহ কি ফ্ব সত্য ? সতীদাহ, কুলীনদের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ 
হিন্দু সমাজে শত শত বসব ধবিয় চলিয়া! আসিতেছিল, কিন্ধ 
এইগুলি বর্তমানে আমাঁদেব কাছে বর্ব ও বীভৎস প্রথা বলিয়। 
মনে হয। ইহাব কাবণ আমাঁদেব মন যুক্তিধর্মী । যুক্তি দিয়া আমনা 
কোন সামাজিক প্রথার দোষগুণ বিচাব কবি, অন্ধ বিশ্বাসেব দ্বাব! 
নয়। উনবিংশ শতকে যুক্তিধর্মী চিন্তাঁধাবা বিকাশ লাভ কবে, 
তাই এই নবজাগবণেব গুকত্ব এত বেশী । 

(খ) উনিশ শতকেব বাংলা সাহিত্যে মানুষেব কথা, ম্লানুবের 
সমস্ত, মানুষেব ছুঃখকষ্ট ইত্যাদি বড ছিল, ভগবান ব। আত্মাব কথা 
নয়। মাইকেল মধুস্থদন “বুড়ো শীলিকেব ঘাঁভে বে?” প্রহসনে 
এবং দীনবন্ধু “নীলদর্পণ” নাটকে সাধাঁবণ চাষীব জীবনের কথা 
বলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবৃক্ষ” এবং “কৃষ্ণকাস্তেব উইল” 
উপন্যাসে হিন্টু সমীজের নারী ও পুরুষেব নানা সমস্তাঁ তুলিয়া 
ধরিলেন। ইতিপূর্বে, অর্থাৎ মোগল যুগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বাংল সাহিত্যে কি বই লিখিত হইয়াছিল ? কবিকঙ্কনের “চণ্তী- 
মঙ্গল” বা কাশীরাম দাসের “মহাভারত,” ব1 কৃষ্ণদরাস কবিরাঁজেব 
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“চৈতন্যচরিতাযূত” ইত্যাদি । অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে আলোচ্য 
বিষয় চণ্তীর মাহাত্ম্য, চৈতন্তের মাহাত্ম্য, মহাভারতের কাহিনী 
ইত্যাদি । উনবিংশ শতকের সাহিত্যের আলোচা বিষয় মানুষ 
এবং তাহার সমাজজীবন । 

(গ) এই নবজাঁগরণ কলিকাত। এবং অন্যান্য সহরে সীমাবদ্ধ 
বহিল কেন? কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ 
কলিকাতা সহরে বাদ করিতেন । শ্রামদেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা 
ব্যাপক ছিল। গ্রামের মানুষের উপর সনাতন সমাজের প্রভাব ও 


বেশী ছিল। 
অনুশীলনী 


১। শিক্ষিত মধ্যবিন্গণ নখজা1গবণের পেত। ছিলেন কেন? 

২। পাঁশাত্য শিক্ষার লহিত বাংলার নবঞঙজাগরণের সম্পর্ক কি? 

৩। বাংপাব নণজাগরণের টৈশিষ্ট্য কি? 

৪। নবজাগরণের যুগে বাংল সাহিত্যের ৫বশিষ্ট্য কি? 

৫ ছাপাখানা কিভাবে শিক্ষা-বিষ্তাবে সহায়তা করে? 

৩। ব্র।ঙ্ম মতবাদের সহিত হিগ্দু ধর্মের পার্থক্য কোথায়? 

৭17 উনবিংশ শতাক্ধীব সমাজ-সংস্কাব মন্ধোলনের গুপহ্ব কি? 
* ০1 আধশমাজ এবং রাষরুঞ্জ মিশনের মতবাদ ও কাবকলাপের তুলনা 


করি। 


বিংশ অধ্যায় 
স্বাধীনতার আন্দোলন; স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য 


নিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ভাবতবাসীব অন্তবে স্বাধীনতাব 
আকাতক্ষা বাঁচিয় বহিল। ৫ন্বাধীনতাতীনতায় কে বাঁচিতে চায় বে, 
কে বাঁচিতে চায়?” রঙ্গলালেব এই গান ভারতবাঁপীরই অন্তরের 
কথা। উনবিংশ শতাব্দীর শেয় ভাগে ভাবতে ক্রমশঃ জাতীয়তাণ 
চেতনা বিকাশ লাভ কবিতে থাকে নুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্র।ম | 


জাতীয়তার অর্থ 


প্রথমেই প্রশ্ন উঠে__জাতীয়তা মানে কি? জাতীয়তা বলিতে” 
বুঝায় যে, প্রত্যেক জাতি নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইবে, রাষ্ট্রের 
উপর জাতিরই কর্তৃত্ব থাকিবে, বিদেশীর নয়। ইতিপূর্বে 
আমেরিকার তেরটি উপনিবেশে, ইঢালীতে এবং ইউরোপের 
অন্যান্য দেশে, জাতীয়তার আদর্শ জয়ী হইয়াছিল। ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিচিত হইয়াছিল । 
জাতীয়তার ঢেউ পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ সহিত ভাবতেও পৌছিল। 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জাতীয়তাৰ সহিত পরিচিত হইয়া জাতীয় 
আন্দোলন গঠনে নেতৃত্ব করিলেন। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, 
জাতীয়তার আদর্শ ধীরে ধীবে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বিকাশ 
লাভ করিয়াছে । 


ভারত সভা 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নান। অভিযোগের মধ্যে একটি বড় 
অভিযোগ ছিল যে, উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে 
বুটিশ সরকার মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। স্থুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলগ্ডে গৃহীত “ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস” পরীক্ষায় 


আমাদের সমাজজীবন ১৫৭ 


পাশ হওয়া সত্বেও, তাহাকে বিনা কারণে চাকরি হইতে বরখাস্ত 
করা হইল। এই স্ুরেন্দ্রনাথই ১৮৭৬ সালে ভারত সভ1 (70121) 
45500196101) ) নামে এক টি 
প্রতিষ্ঠান পত্তন করিলেন। 6) ) 
১৮৭৮ সালে বড়লাট লর্ড লিটন 
ছুটি আইন পাশ করিয়া * ওঁ ৪ 
ভার তীয় সংবাদপত্রের রং ৃ ডট 
স্বাধীনতা হরণ করিলেন এবং ূ 
্মর তীয় দের জন্য অস্ত্রের 
ব্যবহার নিষিদ্ধ করিলেন। 
ভারত সা এই ছুটি আইনের 
বিরুদ্ধে সভা করিয়া তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইল। ১৮৮৩ স্থরেন্দ্রনাথ 
সালে কলিকাতায় এক সর্বভারতীয় জাতীয় সন্মেলন আহত 
হইল। এই সম্মেলন দাবী করিল--প্রতিনিধিত্রমূলক শাসন, 
সিভিল সান্ডিসে ভারতীয়দের নিয়োগ, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার 
ইত্যাদি। এই দাবীগুলি লক্ষ্য করিবার মত। ভারতের নৃতন 
ঈ।তীয়তাঁবোধ এই দাবীগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে । 
কংগ্রেসের জন্ম 

১৮৮৫ সালে বোহ্বাইতে “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস” প্রতিষ্িত 
হইল। ইহার প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বোস্বাইর পাশা 
নেতা দাদাভাই নৌরজী। পরের বৎসর নৌরজী কংগ্রেসের সভাপতি 
হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলন কংগ্রেসের ' 
সহিত মিশিয়। গেল। 


০১ পরান রে 


সস 





১৫৮ আমাদের সমাজজীবন 


দেশের বৃহত্তম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংশ্রেসকে কেন্দ্র 
করিয়াই ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ক্রমশঃ গভিয়া উঠিতে লাঁগিল। 
প্রথম দিকে অবশ্য কংগ্রেস খুবই নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান ছিল। 
কংগ্রেসনেতারা বৃটিশ শাসকদের কাছে কেবল আবেদন-নিবেদন 
করিতেন এবং বিনীত ভাষায় সংস্কার প্রার্থনা করিতেন। কোন গণ- 
আন্দোলন তাহারা সংগঠিত করেন নাই। 


বল-ভঙ-আন্দোলন 


লর্ভ কার্জনের “বঙ্গ-ভঙ্গ আইন” উপলক্ষ করিয়াই "ভারে 
এবং বিশেষ করিয়া বাংলায় গণ-আন্দোলন উত্তাল হইয়া উঠে 
এবং জাতীয়তা দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে, সহর হইতে উহা গ্রাম- 
গ্রামীস্তরে ছড়াইয়! পড়ে। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্যের 
প্রচলন দেশবাসীর মনে বিরাট সাড়া জাগায়। ভারতীয় মূলধনে, 
ভারতীয় মালিকানায় গড়িয়া উঠে নান! স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান__ 
কাপড়ের কল, সাবানের কারখানা, দিয়াশলাই কারখানা, ব্যাঙ্ক, 
ইনসিওরেন্দ কোম্পানী ইত্যাদি। মুকুন্দরাম দাস যাত্রাগানের 
মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের বন্যা স্ব 
করেন। তাহার একটি বিখ্যাত গানে আছে £ 
পণ করে সব লাগরে কাজে 
খাটবো মোর দিন রাত । 
বাংল যখন পরের হাতে 
তখন কিসের মান আর কিসের জাত ॥ 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া 
ভ্রাহাঁর বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি রচন1। করেন--“সার্থক জনম মাগো 
জন্মেছি এই দেশে”, “এক সুত্রে বাধা আছে সহস্র জীবন” ইত্যাদি । 


আমাদের সমাজজীবন ১৫৯ 


স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
কষ্ণকুমার মিএ, আব্দ,ল রম্থুল প্রভৃতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
করেন। কংগ্রেসের উপর এই দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের প্রভাব 
পড়ে। দাদাভাই নৌরজীর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেস 
“স্বরাজ”-এর লক্ষ্য ঘোষণ। করে ।) 


নরমপন্থী ও চরমপন্থী 
কংগ্রেসে সকল নেতাই কিন্তু গণ-আন্দৌলনেব পথ গ্রহণ 


করিতে, পারিলেন না। অনেকেই তখনও আবেদন-নিবেদনেৰ 





বালগঙ্গাধর তিলক 
পথ অন্থসরণ করিতে চাহিলেন। ইংরাঁজদের সহিত সর্বতোভাবে 
আপোস ও সহযোগিতা করিয়া চলা এবং কিছু কিছু সংস্কার 
প্রার্থনা করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য । এই ব্যক্তিদের নরমপন্থী 
বল। হয়। ইহাদের নেতা ছিলেন গোপালকৃষ্জ গোখলে। অন্যদিকে 


১৬৩ আমাদেব সমাজজীবন 


বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাবের একদল নেতা আবেদন-নিবেদন 
নীতির তীব্র বিরোধিতা করিতে লাগিলেন । ইহাঁদিগকে চরমপন্থী 


রি 





বিপিন পাল 
বলা হয়। এই নেতাদেব মধ্য উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রেব বালগঙ্গীধন 
তিলক, বাংলাঁব অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং 
পাঞ্জাবেব লাল! লাজপত বায়। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯ 
সালে কংগ্রেস ছুই দলে বিভক্ত হইয়ী গেল। চরমপন্থীর। কংগ্রেল 
হইতে বাহির হইয়। আস্নিলন। 


সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ূ 

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দৌোলনেব সময় ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন" স্ুক 
হয়। সন্ত্রাসবাদীর! কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করিতেন 
না । হিংসাত্বক উপায়ে বিদেশী শক্রকে দেশ হইতে বিতাড়ন করাহ 
ছিল তাহাদের লক্ষ্য । তাহার! বোমা প্রস্তুত করিতে এবং পিস্তল, 
ব্যবহার করিতে শিখিলেন। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী দলের এক 


আমাদের সমাজজীবন ১৬১ 


সাহসী যুবক ক্ষুদিবাম বন্থু মজঃফবপুবেব ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্ফোর্ড 
সাহেবকে বোম! মাবিয়া হত্যা কবিতে যাইয়। ধব। পড়েন । বিচারে 





শ্রীঅরবিন্দ 


তাহার ফাসী হয় । কলিকাতায় মানিকতলা অঞ্চলে একটি বোমার 
কারখান। আবিষ্কিত হয়। এই উপলক্ষে অরবিন্দ ঘোষ, তাহার 
ভাই বারীন ঘোষ, কানাই দন্ত, সত্যেন বন্থু এবং আরও অনেকে 
গ্রেপ্তার হন। এই অরবিন্দই পরে শ্রীঅরবিন্দ নামে বিখ্যাত 


১১ 


১৬২ আমাদের সমাজজীবন 
হইয়াছিলে। আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের পক্ষে ছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 





দেশবন্ধু চি্তবঞ্জন দাশ 
&* বৃটিশ শাসকদের মধ্য সন্ত্রাসন্থগি ছিল সন্ত্রাসবাদীদ্দের আশু 
লক্ষ্য । তাহাদের সাহস, সাঁধন। এবং ত্যাগ নিশ্চয়ই ম্মরণীয়। 
কিন্ত এই পথ ভুল। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জনসাধাবণ ব্যাপক 
সাড়া দেয় নাই। আবার জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ছাড' 


জাতীয় আন্দোলন জয়ী হই£তে পারে ন1। 
মহাত্ম! গান্ধী ও কংগগ্রসু 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক 
নূতন তরঙ্গের স্ৃগ্টি হইল। সমগ্র দেশে*এক বিপুল গণ-জাগরণ 


আমাদের সমাজজীবন ১৬৩ 


দেখা গেল। এই গণ-জাগরণের পুরোভাগে আসিয়। ্াড়াইলেন 
মহা! গান্ধী । মহাতআ্রা গা্ধী কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের পথে 
পরিচালিত করিলেন । গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের শাখা স্থাপিত হইল। 
সবশ্য গান্ধীজির পথ ছিল অহিংস। তিনি বিপ্লবী অভ্যুর্থানে বা 
সশস্ত্র বিদ্রোহে বিশ্বাস করিতেন না। গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস 
১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিল। দেশকে শৌষণ ও 
শাসন করার কাজে বুটিশ সরকারের সহিত অসহযোগ- ইহাই 
ভ্বল আন্দোলনের নীতি । সরকারী খেতাব, আইন-আদালত, 





মহাত্মা গান্ধী 
দান সরকারী স্কুল-কলেজ প্রভৃতি বর্জন স্থুরু হইল। বিদেশী 
জ্ব্যবর্জন এবং হাটে-বাজারে বিলাতীবস্ত্র পোড়ানো সুরু 
হইল । যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের ভারতে পদার্পণের দিনে 
ভারতঘাসী দেশব্যাপী হরতাল পালন করিলেন। 


১৬৪ আমাদের সমাজজীবন 


আন্দোলন স্পষ্টতঃই নৃন্ধন আকার ধারণ করিল । আবেদন- 
নিবেদন নয়, সভা, মিছিল, সত্যাগ্রহ, হরতাল প্রভৃতি আন্দোলনেহ 
অস্ত্র হইল। শুধু মুটিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে নয়, সহর € 
গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিস্তত হইল । 


৷ পুর্ণ স্বাধীনতার দাবী 
বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রসাঁবের যুগে এবং উহার প্রভাবে কংগ্রেস 





জওহরলাল নেহরু 
গ্রহণ করিয়াছিল পম্বরাজ”-এর লক্ষ্য । কিন্তু তখনও কংগ্রেস পূণ 


স্বাধীনতার দাবী উত্থাপর্ন করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের 
পরে কংগ্রেস আর এক ধাপ অগ্রসর হইল । ১৯২৭ সালে লাহোর 


আমাদের সমাজজীবন্‌ ১৬৫ 


অধিবেশনে জওহরলাল নেহ রর নেতৃত্বে কংগ্রেস “পূর্ণ স্বাধীনতার” 
দাবী ঘোবণ। করিল। ১৯৩০ সালের প্রথম দিবসে মধ্যরাত্রে 
ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত করিয়া ভারত পুর্ণ স্বাধীনতার দাবী 
ঘোষণা করিল । ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের নগরে নগরে 
উদ্যাপিত হইল “স্বাধীনতা দিবস”। বিরাট বিরাট জনসভায় পূর্ণ 
স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ কর হইল, স্বাধীনতা-সংকল্পে বলা হইল £ 
“বুটিশ শাসনের নিকট এখনও বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ মনুষ্য 
সমাজ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই অপরাধ করা1৮ ১৯৩০ সালের 
ই এপ্রিল গান্ধীর ডাণ্ড অভিযান হইতে আইন অমান্ত 
আন্দোলন সুরু হইল । জাইন অমান্য আন্দোলনের যুগে 
স্বাধীনতার চেতনা এবং আন্দোলন আরও বিস্তৃতি লাভ করিল। 
বামপন্থী জাতীয়তা 

আইন অমান্য আন্দোলনের অবসানের পরে ভারতের এক 
নুতন মতবাদ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, উহা! বামপন্থী 
জাতীয়তা (7,606 759610155115]) ) নামে পরিচিত। ১৯১৭ সালে 
রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার ফলে সারা ছুনিয়ায় 
সমাজতান্ত্রিক মতবাদ যে আলোড়ন স্যগ্রি করিয়াছিল, উহা ভারতের 
জাতীয় আন্দৌোলনেও এক নূতন তরঙ্গের স্থপি কবিল। ভারতেও 
সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ পৌছিল। কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থান করিয়া 
কিছু কিছু নেতা সমাজতন্ত্রবাদের এই আদর্শ প্রচার করিতে 
লাগিলেন । ১৯৩৬-৩৭ সালে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে 
কয়েকটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল, যথা_ কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক 
দল, নিখিল ভারত কৃষক সভা নিখিল ভাঁরত ছাত্র ফেডারেশন । 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস অবশ্য ইতিপূর্বে প্রতিষ্িত হইয়াছিল। দেশের শ্রমিক, কৃষক 


১৬৬ আমাদের সমাজজীবন 


বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে এক্যবদ্ধ হইতে লাগিলেন। শ্রমিক-কৃষকের 
মধ্যে চেতনার প্রসার খুবই উল্লেখযোগ্য, কেননা ইহারাই দেশের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ । লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলন স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে নৃতন শক্তির সঞ্চার করিল। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী 
নেতাদের কেন্দ্র করিয়াই কংগ্রেসের 
মধ্যে বামপন্থী জাতীয়ত!। গড়িয়!' 
উঠিতে থাকে। যাহারা এই 
মতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাহারা 
গান্ধীজির নীতি ও পথ পুরাপুরি 
সমর্থন করিতে পারিলেন না। 
তাহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে আরও 
সংগ্রামী, আরও ব্যাপক, আরও 
সংগঠিত আন্দোলনে বিশ্বাসী 
ছিলেন। ইহাদের পুরোভাগে জী | 
আসিয়া দ্াড়াইলেন সুভাষচন্দ্র । উনারা রিনা, 
গান্ধীজি এবং অন্তান্ত কংগ্রেস স্থভাষচন্দ্র বন্থ 
নেতাদের বিরোধিতা সত্বেও তিনি 

গান্ধীজির শিষ্য পট্রভি সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়! ১৯৩৯ 
সালে কংগ্রেসের সভাপতি নিধাচিত হইলেন। শেষ পর্বস্ত অবশ্থয 
তাহাকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন “ফরওয়ার্ড 
বক নাম দিয়া একটি নূতন দল গঠন করেন। বামপন্থী 
জাতীয়তা দেশের যুবকদের মধ্যে ক্রমশঃ ছড়াইয়৷ পড়িতে 
থাকে। 





আমাদের সমাজজীবন ১৬৭ 


জিন্না ও পাকিস্তান দাবী 
জিনার নেতৃত্বে ইতিমধ্যে মুলীম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়ের এক 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পবিণত হইয়াছিল। ১৯৪০ সালে মুস্সীম লীগ লাহোর 





জিন্না 
অধিবেশনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পৃথক বাষ্ট্রের দাবী উত্থাপন 
কবিল। ইহাই প্রসিদ্ধ পাকিস্তান দাবী । এই পাকিস্তান দাবীরই 


প্রারিণতি দেশ বিভাগ । 


স্বাধীনত! লাভ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতের স্বাধীনতা- 


সংগ্রাম যে শক্তি অর্জন করে, ইতিপূর্বে তাহা দেখা যায় নাই। ১৯৪২ 
সালের ৯ই আগস্ট হইতে আগস্ট আন্দোলন সুরু হয় । আগস্ট আন্দোলনে 


১৬৮ আমাদের সমাজজীবন 


ষাট হাজার নরনারী গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। দেশের বাহিরে জাপানে 
স্থভাষচন্দ্র “আজাদ হিন্দ ফৌজ? গঠন করিয়া নৃতন সংগ্রাম পরিচালিত 
করিতে লাগিলেন। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বোস্বাইতে রাজকীয় 
নৌবাহিনী (7২০৪1 [10018]. [8৮5 ) বিদ্রোহ করে। ফ্লামিক, 
কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতে বুটিশ শাসনের 
ভিৎ কাপিয়। উঠে। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরুর 
নেতৃত্বে এক অন্তবতাঁকালীন সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস ও মুসসীম লীগের 
মধ্যে বিবোধ চরম আকার ধারণ করে। দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্জাব 
এক বীভৎস ও কলঙ্কময় অধ্যায় সুরু হয়। এই অবস্থায় বড়লাট লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন দেশ বিভাগের প্রস্তাব উাপন করেন। কংগ্রেস ও লীগ 
এই প্রস্তাব মানিয়। লয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ পালামেন্ট 
[10191] 11101091106109 4১০ পাশ করে এবং ১৫ আগস্ট ভারত 
ও পাকিস্তান নামে ছুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে র জন্ম হয়। স্বাধীন ভাবত 
নৃতন শাসনতন্ত্র রচন| করিল। নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতকে “দার্বভৌম 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” বলিয়া ঘোষণ। কর! হইয়াছে। ১৯৫০ সালের 
২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জীবন সুর হইয়[ছে। 
ত্বাধীন ভারতের লক্ষ্য 

স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য-_শান্তি ও সমৃদ্ধি। সার। ছুনিয়ায় শাস্তি 
অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য স্বাধীন ভারত চেষ্টা করিতেছে এবং করিবে । ভারত 
ও লোকতন্ত্রী চীন যে পঞ্চশীল নীতি ঘোষণ। করিয়াছে, পৃথিবীর বনু 
দেশ উহা গ্রহণ করিয়াছে («আমাদের সমাজজীবন-ততীয় খণ্ড; 
দ্রষ্টব্য )| ভারতবাসীর সমৃদ্ধিও স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য । 

স্বাধান ভারত সমাজতন্ত্রবাদকে উহার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদঃ বলিতে বুঝায় যে, দেশের ধনসম্প যুষ্টিমেয় 
ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকিবে না, সমগ্র জনসাধারণই উহা! ভোগ 
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করিতে পারিবে । দেশের কলকারখানায় মালিকান। শুধু টাটা-বিড়লার 
হাতেই থাকিবে না, রাষ্ট্রই হইবে কলকারখানার মালিক। দেশের জমি 
মুষ্টিমেয় জমিদার জোতদারের সম্পত্তি হইবে না, যে চাষী জমি চাষ 
করে সেও জমির মালিক হইবে । 

ভারতের সমাজতন্ত্রবাদের সহিত অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়ার 
সমাজতন্ত্রবাদের মৌলিক পার্থক্য আছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় দেশের 
সমস্ত কলকারখানার মালিক রাষ্ট্র" ও দেশে কলকারখানার মালিকানা 
কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে নাই। ভারতে কিন্তু টাটা-বিড়লা এবং 
অন্যান্যদের হাতে বনু কলকাবখানার মালিকানা আছে, আবার কিছু কিছু 
কলকারখানার মালিক রাষ্ট্র । সোভিয়েট রাশিয়ায় জমিদারদের সমস্ত 
জমি বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করিয়া গরীব কৃষক ও জমিহীন চাষীদের 
মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে । ভারতে কিন্তু জমিদারদের হাতে কিছু জমি 
বাখা হরে এবং ক্ষতিপুবণ দিয়৷ তাহাদের জমি দখল করা হইয়াছে । 

সমৃদ্ধিশালী ভারত গঠনের জন্য ভারত-সরকার প্রথম ও দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন । বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে । দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৪৮০০ কোটি 
টাকা নিয়লিখিত খাতে ব্যয় হইবে £ 


১। কুষি এবং সমাজ-উনয়ন ৫৬৫ কোটি টাকা 
২। সেচ এবং বন্তানিরোধ ৪৫৮ ১১ ৯১ 
৩। বিছ্যুতশক্তি 88০ 959 রঃ 
৪ শিল্প ৮৯১ ১১ ৯, 
৫€। পরিবহণ ১৩৮৪ 5, 5 
৬। সমাজসেবা, গৃহনির্মাণ এবং পুনবাসন ৯৪৬ ১১ ৯, 
৭|। বিবিধ ১১৬ ৯ ৯ 
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শিল্প এবং পরিবহণ ব্যবস্থার জন্যই সবচেয়ে বেশী অর্থ বরা 
হইয়াছে । আধুনিক যুগ শিল্পের যুগ। শিল্পের উন্নতি ছাভা 
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অসম্ভব। সেই কারণেই শিল্পের উপর বেশী 
নজর দেওয়া হইয়াছে । ০সচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশালকায় 
দামোদব, ময়ূরাক্ষী, ভাকরা-নাঙ্গাল প্রভৃতি বাঁধ নিমিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় পবিকল্পনার লক্ষ্য পূরণ “হইলে ভারতের জনসাধারণ আগামী 
দিনে অধিকতর সমৃদ্ধি ও উন্নততর জীবন আশা কবিতে পারে। 


অনুশীলনী 
১। জাতীয়তা বলিতে কি বোঝ? 
২। ভারতে কিভাবে জাতীয়তার বিকাশ হইয়াছে? 
৩। আবেদন-নিবেদন হইতে ভারত কিভাবে স্বরাজ এবং পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবীর স্তরে পৌছিল? 
৪। চরমপন্থী এবং নরমপন্থীর্দের মধ্যে মততেদের কারণ কি? 
৫ | স্বাধীনতা-আন্দোলনে গান্বীজির অবদান কি? 
৬। বামপন্থী জাতীয়তা কাহাকে বলে ? উহা! কি ভারতের ন্বাধীনতা 
আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছে? পু 
৭| গণ আন্দোলন কাহাকে বলে? বঙ্গভঙ্গ এবং অসহযোগ-আন্দোলন 
কি গণ-আন্দোলন? 
৮| পাকিস্তান দাবী মানে কি? ইহার ফলাফল কি? 
৯। ন্বাধীন ভারতের লক্ষ্য কি? 
১০| আগামী দিনে ভারতের সাষনে প্রধান কর্তব্য কি কি? 


মানের মমানজজীবন 


য় খণ্ড 


্বাাদের সমাজজীবন 
তৃতীয় খণ্ড 
প্রথম অধ্যায় 
পরিবার ও সঅম।জ 


মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবার এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। 
আদিম 'যুগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিয়! শিকার অথবা 
ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিত, তখনই তাহাদের মধ্যে ক্ষুত্ 
ক্ষুদ্র পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ের গুহায় কিংবা বড় বড় 
হদের উপর আস্তানা তৈয়ার করিয়। মানুষের এক একটি পরিবার বাস 
করিত। সেই আদিম যুগে সমাজ গড়িয়া! উঠে নাই, সামাজিক রীতি- 
নাতিরও কোন বালাই ছিল না। পরিবারই তখন মানুষের শ্রেষ্ঠ 
আশ্রয়, পারিবারিক বন্ধন, রক্তের বন্ধনই মানুষের এঁক্যের ভিন্তি। 
রক্তের বন্ধন হইতেই পরিবারভুক্ত লোকের! নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা 
অনুভব কুরিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধির ফলে এক-একটি পর্রিবার শাখা -প্রশাখ। 
বিস্তার করে, পরিবারের সংখ্য! বৃদ্ধি পায়। পরিবারগুলির সমন্বয়ে 
গড়িয়া! উঠে গোষ্ঠী বা 08111 এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে 
প্রত্যেকের আত্মীয়-সম্পর্ক__জ্ঞাতি-জম্পর্ক। গোষ্ঠীগুলির বিশ্াস-_ 
একই 'পূর্বপুরুষ হইতে তাহাদের উৎপত্তি। বীরে ধীরে কয়েকটা গোষ্টী 
মিলিয়া একটি উপজাতি বা 71৪ গড়িয়। উঠে। আজও পুথিবীর 
আনাচে-কানাচে, ভারতের বিভিন্ন অংশে এইরূপ উপজাতিদের দেখিতে 
পাই, যথা__ আমেরিকার রেড ইত্ডিয়ান, ভারতের সাওতাল, মুগ্ডা, 
ওরাও প্রভৃতি । 


২ আমাদের সমাজজীবন 


ধীরে ধীরে আদিম যুগের মানুষের মধ্যে সমাজ গড়িয়া উঠিতে 
থাকে। যেদিন হইতে মানুষ পশুপালন ও চাষবাস শিখিল, সেদিন 
হইতেই তাহাদের জীবনধারায় একটি বিরাট পরিবর্তন আদিল । আদিম 
কালের সেই যাযাবর অবস্থ! আর থাকিল না। পশুপালন ও চাষবাসেব 
সুবিধার জন্য মানুষ দল বাঁধিয়া এক জায়গায় বসবাস করিতে সক 
করিল ; ইহ! হইতেই গ্রামেব উৎপত্তি। কুড়্‌ল ও কোদালের সাহায্যে 
মানুষ বনজঙ্গল সাফ করিয়া চাষ-আবাদে মন দিল। আস্তে আস্তে 
মানুষ তাহাব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দিকে নজর দ্দিল। খাবার 
জিনিস পুজি করিয়। রাখিবার জন্য এবং বাধিবার কাজে হ়িকুড়িব 
প্রয়োজন দেখা দ্িল। তখন কুমাবের চাকে নরম মাটি দিয়া নানারকম 
ঘটিবাটি হাড়ি প্রন্ৃতি তৈয়ারী হইতে লাগিল। মেয়েরা এক নূতন 
বিগ্ভা শিখিল-_ক্ৃতাকাট! ও কাপড়-বোনা। স্থায়িভাবে বসবাস 
করিবার জন্য সে ঘর বাধিল। এইভাবে মানুষেব গ্রাম্য জীবনের স্থুরু 
হইল। কোথায়ও বিভিন্ন গোষ্ঠী, আবার কোথায়ও বিভিন্ন উপজাতি 
মিলিয়৷ মানুষের সমাজজীবন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 

হাজার হাজার বতসর ধরিয়া মানুষের মধ্যে পরিবার ও সমাজেব 
বন্ধন গড়িয়। উঠিয়াছে। আমর! কেহই এই বন্ধন অস্বীকার করিতে পাবি 
না। আমর। সকলেই পরিবারের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে বান করি । 
মা-বাবা, ভাই-বোন, শ্ত্রী-পুত্র লইয়া পরিবার, আবার অনেকগুি 
পরিবার লইয়। গ্রাম বা সহরের সমাজ । কিন্তু পরিবার বা সমাজ 
আমাদের কি প্রয়োজন পূরণ করে? 


। পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয়ত। 


পারিবারিক জীবনে আমরা সকলে মোটামুটি অভ্যস্ত বলিয়া! ইহার 
প্রয়োজনীয়তা সহজেই বুধ। যায়। ন্নেহ, মায়া, দরয়।, ভালবাসা মানুষের 
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সহজাত বৃত্তি। পারিবারিক জীবন না থাকিলে, মানুষের মধ্যে এই 
নুকোমল বৃত্তিগুলি ন! থাকিলে, মানুষ ও বন্য জীবজন্তর মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য থাকে না। 

পরিবারের মত সমাজও আমাদের নান। প্রয়োজন পূরণ করে। 
সামাজিক জীবনের সহিতও আমর! অবিচ্ছেগ্ত ভাবে যুক্ত। পূজাপাবণ, 
আমোদ-অনুষ্ঠান, বিবাহ-শ্রাদ্ প্রভৃতি সামাঙ্তিক অনুষ্ঠানগুলি বাদ দিয়া 
আমরা সুখী জীবন যাপন করিতে পারি না। পুথিবীর সকল দেশেই 
হাজার হাজার বগুসর ধরিয়া এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান যে টিকিয়। 
আঁছে, তাহাই মানবের জীবনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। 
শুধু পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া মানুষ আনন্দ 
পয় ন।, পরিবারের বাহিরে যে বৃহত্তর সমাজ রহিয়াছে, উহার সহিতও 
সে পরিচিত হইতে চায়। এই পারচিতির মধ্য হইতেই বিকাশ লাভ 
করে সামাজিক বন্ধন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠটান। সভ্য 
সমাজের ভিত্তি এই অদৃশ্য সামাজিক বন্ধন। সামাজিক বন্ধন না থাকিলে 
সভ্য সমাজও ভারঙ্গিয়া পড়িবে ; সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খল। দেখ| দিবে, 
যাহার মেমন খুশী সে সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবে । 


পারিবারিক জীবনের সমস্য! 


পরিবারের মধ্যে বাম করিলেও, পারিবারিক জীবন আমাদের কাম্য 
হইলেও, এই জীবনের নান সমস্তা আছে। এই সমস্তাগুলি বাদ দিয়া 
পারিবারিক জীবনের উন্নতির কথ। ভাবা যায় না। 

ভারতের পারিবারিক জীবনের বিশেষ গড়নটি প্রথমেই বোঝ 
দরকার। এদেশে যৌথ-পরিবার প্রথ। প্রচলিত। একই পরিবারে বাস 
করেন বাবা-মা, ভাই-বোন এবং আরও অন্তান্ত আত্ীয়। ইউরোপের 


৪ আমাদের সমাজজীবন 


পরিবার কিন্ত সতন্ত্র ধরনের । ওদেশে বাবা-মা এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক 
সন্তানদের লইয়া পরিবার গঠিত। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পরে সন্তানেরা 
স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে। ভারতে যৌথ-পরিবার থাকিবার ফলে 
আমাদের মধ্যে দয়!, মায়া, স্নেহ, প্রীতির বন্ধন এবং মনের টদাবতা 
বিকাশলাভ করে। জীবনধারণের ব্যয়ের তুলনায় আয় তাল রাখিতে 
পারে না বলিয়। বর্তমানে একানবততা পরিবারে বাস করার অনেক 
সুবিধা । আবার এই ব্যবস্থার ফলে নানা সমস্তাও আন্মপ্রকাশ 
করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখ। যায় যে, মাত্র ছুই একজনের আয়ের উপর 
গোট! পরিবারটি নির্ভরশীল, ফলে রোজগারের ভাবন! অনেকেরই 
করিতে হয় না। নিজের পায়ে নিজের দাড়াইতে হইবে-__এই চেতন। 
জন্মলাভ করে না। অভাব-অনটন বাড়িবার সংগে সংগে পরিবানে 
অশাস্তি স্থ্টি হয় এবং ঘৌথ-পরিবার শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া যায়। বড় 
বড় সহরে বাসস্থানের সমস্যাও ব্যাপক। বড় পরিবারের উপযোগী 
বাসস্থান সংগ্রহ করাও খুবই কঠিন। যাহার নিরিবিলি বাস করিতে 
চান, তাহাদের পক্ষে ছোট বাড়ীতে বিরাট পরিবারের মধ্যে বাস করা 
অসহনীয় মনে হইতে পারে । পরিবারের মধ্যে সকলে সমান হহয় ন|। 
কেহ একটু স্বার্থপর, কেহ বদরাগী, কেহ বা আত্মভোলা, এ হেন পরিবারে 
ভুল বোঝাবুঝি ও মনোমালিন্য স্থষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই বর্তমানে 
ভারতে যৌথ-পরিবার প্রথা ভাল্রনের মুখে। 

যৌথ-পরিবার অবস্থার চাপে ভাঙ্গিয়। পড়িলেও পারিবারিক বন্ধন 
ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। মা-বাবার প্রতি সন্তানের কর্তব্য, ছোট 
ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাই-এর দায়িত্ব-_সমাজে এইগুলির মূল্য 
খুবই বেশী। সুখের ঝিপ্নয় আমাদের সমাজে এই মূল্যবোধ আজও 
লোপপায় নাই। 


আমাদের সমাজজীবন ৫ 


পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের শিক্ষা 


হাজার হাজার বতসর ধরিয়া এই পুথিবীতে মানুষের মধ্যে যে 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবন চলিয়। আসিতেছে, উহ! হইতে আমরা 
কি শিখিতে পাই? পারিবারিক জীবন হইতেই শৈশবে আমাদের চিত্র 
গঠিত হয়। পরিবারের গুরুজনদের শিক্ষা, চরিত্র, সাধন, ভদ্র ব্যবহার, 
বিন স্বভাব, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনে বিপুল 
সাহায্য করে। ঠিক তেমনি কুশিক্ষা, স্বার্থপরত।, ভণ্ডামি, মিথ্যাচারণ 
পরিবারে একবার বাসা বাধিলে ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ ঘটে | 

সামাজিক জীবনে আমর। বনু লোকের সংস্পর্শে আসি, উৎসব- 
গনুষ্ঠানে মিলিত হই । ইহার ফলে আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা 
একাশলাভ করে। সমাজের কথা, সমাজের সমস্যার কথ। আমরা 
বঝিতে শিখি । সকলে মিলিয়া সমাজের উন্নতি ন। করিতে পারিলে 
সুস্থ সমাজজীবন গড়িয়৷ উঠিবে না-এই ভাব আমাদের মধ্যে গড়িয়া 
উঠে। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ নিরপেক্ষ হইয়া সে বাচিতে পাৰে 
ন_-এই কথার তাণ্পর্ব সমাজজীবন হইতেই আমরা বুবিতে পারি। 
আমর| স্বেচ্ছায় সামাঙ্জিক নিয়মকানুন ও রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে 
শিখি। আমরা বুঝি যে এই সকল নিয়মকানুন, রীতি-নীতি না মানিয়া 
৮লিলে সমাজে বিশৃঙ্খল। দেখ। দিবে । সমাজের কেহ যদি গুগ্ামি, 
চুরি-ডাকাতি, অসদাচরণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির আশ্রয় লয়, সমাজের 
আর দশজন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। এই ভাবেই সামাজিক 
জীবন হইতে আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতন! গড়িয়া উঠে। 
এই চেতনা যত বলিষ্ঠ হইবে, সামাজিক জীবন ততই স্মুস্থ ও 
আনন্দময় হইবে । 


৬ আমাদের সমাজজীবন 


স্থস্থ সমাজজীবনের উপাদান 


স্বস্থ সমাজজীবন আমাদের সকলেরই কাম্য । বর্তমান যুগে আধিক 
সচ্ছলতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া সুস্থ সমাজজীবন গঠন কব 
যায় না। কিন্তু শুধু এইগুলিই যথেষ্ট নয়। সুস্থ সমাজজীবনেন জু 
আরও প্রয়োজন মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা, রীতির বন্ধন, ধৈঘ 
ও সাহস। কোন পরিবারের আধিক সচ্ছলত। থাকিতে পারে, কি 
পরিবারের লোকজনদের মধ্যে গ্রীতির বন্ধন ন। থাকিলে উহা! কি একটি 
সুখী পরিবার হইতে পারিবে ? পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নান 
সমস্ত। আছে, এ সমস্তাগুলি দূৰ করিবার জন্য আমর! যদি ধৈর্য ও 
সাহসের পরিচয় না দেই, তাহা হইলে কি সমস্তার সমাধান সম্ভব? 
আমাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা যদি বিকাশলাভ ন। করে, ত.হ 
হইলে গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষ।, শিক্ষার প্রসার, রাস্তাঘাটের সংস্কার, আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা প্রভৃতি কি করিয়। হইবে ? আমাদের মধ্যে সামাজি+, 
চেতনা অত্যন্ত ছরবল বলিয়াই গ্রাম ব। সহরের উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । 
পরবর্তাঁ অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ে আবও বিস্তৃত আলোচন। করিব 


অনুশীলনী 


১। সমাজ বলিতে কি বোঝ ? মান্নষকে সামাজিক জীব বলা হয় কেন? 

২। পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব কি? 

৩। পারিবারিক জীবন হইতে আমর! কি শিক্ষা লাভ করি? 

৪| তুমি কিযৌথ-পরিবার পচ্ছন্দ কর? কেন কর? যৌঁথ-পরিবারেব 
সমস্যাগুপি কি? 

৫ | সামাজিক চেতনা বলিতে কি বোঝায়? স্থস্থ জীবন-গঠনে ইহ।ও 
প্রয়োজনীয়তা কি? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
লে।কঙ্গহাজের স্বাস্ত্য ও শিক 


'মানুষ চায় সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়িয়া তুলিতে । যখন হইতে 
মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়! গ্রামে ও নগরে বসবাস সুরু করিয়াছে, তখন 
হইতেই তাহার এই প্রচেষ্ট।। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
জীবনকে আরও সুন্দর, আরও আনন্দময় করিয়। তুলিবার জন্ত নানা 
্র্রিয়। চালাইতেছে | বর্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশই 
_সমাজজীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করিবার জন্য স্বাস্থ্য-পরিকল্পনার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। 


স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা! 

স্বাস্থ্যরক্মাব জন্য কতকগুলি জিনিস একান্ত প্রয়োজন, যথা-_- 
পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ জল, ময়লা নিষ্ফাশনের ব্যবস্থা, মহামারীর কবল 
হইতে আম্মরক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার হাত হইতে 
রক্ষার ব্যবস্থ। ইত্যাদি । ইহ।র কোন একটি ব্যবস্থ। বাদ পড়িলে 
' আমাদের জীবনে নান। বিপপ্তি ঘটিতে পারে। 


জল সরবরাহ 

বিশুদ্ধ পানীয় জল যে স্মৃস্থ জীবনের জন্য অপরিহাধ তাহা বলাই 
বাহুল্য । গ্রামের খাস্থ্য খারাপ হইবার প্রধান কারণ-_বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের অভাব । নিদারুণ জলসঙ্কট পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য জীবনের অন্যতম 
প্রধান সমস্ত। | গ্রীগ্কালে পুঞ্ষরিনীগুলি শুকাইয়। যায় ; টিউবওয়েল বা 
নলকৃপের ব্যবস্থা বু শ্রামেই নাই। বর্ধার সময় ময়লা কর্দমাক্ত জলে 
পুকুর ও ডোব] ভরিয়া যায়। কীচা কৃপে মাটি টৌয়াইয়। মাঠের জল 


আমাদেব সমাজজীবন 


প্রবেশ করে। চারিদিকে নান। প্রকার বোগ ছড়াইয়া পড়ে। গ্রাম্য 


জীবনে তখন হাহাকাব পড়িয়৷ যায়। 


গ্রামে পানীয় জলেব সুবন্রোবস্তেব জন্য গত কয়েক বসবে তাই 
টিউবওয়েল ব। নলকৃপ স্থাপনেব ব্যবস্থ। হইয়াছে। অবশ্য প্রয়োজনের 
তুলনায় নলকুপেব সংখ্যা খুবই অল্প। হাজাব হাজাব গ্রামে হাজাব হাজাব 
নলকৃপ স্থাপনের সমস্যাটাও অবশ্ঠ ক্ষুদ্র নয়। নলকূপ ছাড়া গ্রামে 


সংবক্ষিত পুষবিণী কিংবা 
পাক! কৃপ খননেব ব্যবস্থাও 
কবা যাইতে পাবে। পাকা 
কৃপ গ্রামে বিশেষ উপযোগী! 
পাকা কুপেব চারিদিকে ইটেব 
ডচু গাথুনি, এবং পাশে জল 
নিক্ষাশখনেব জন্য পাক। নাল। 
থাকে বশিয়। বর্ধাকালেও 
ইহাব জল ভাল থাকে। 

বড বড সহবে কলে 
জন লবববাহের ব্যবস্থ। 
থাকে। এই জল একটি বিশেষ 


প্রণালীতে পবিশুদ্ধ বা ফিপ্টাব কব! হয়। 
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কলিকাতাব পলতায় ধিবাট 


জলাধাব আছে। পাম্পে সাহায্যে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া উ। 
ফট কিরীব সাহায্যে থিতাইয়। ফিপ্টাব-বেডেব উপব দেওয়া হয়। 
তারপর এই জল একট। বড় চৌবাচ্চায় পড়ে। এ চৌবাচ্চায় 
জল বিশুদ্ধ কবিয়। কলে জ্পড়। হয় এবং উহা! সহরের বাড়ী বাড়ী 


পৌঁছায়। 


আমাদের সমাজজীবন ৯ 


কলিকাতার বস্তি অঞ্চলে কিন্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুবই 
শোচনীয়। বস্তিবাসীরা পুকুব ব1 রাস্তার কল হইতে জল সংগ্রহ 
করে। বস্তিতে গেলে কলের সামনে জলের জন্য মানুষের লহ্ব! 


লাইন চোখে পড়িবে । 


ময়ল। নিক্ষাশনের ব্যবস্থ। 


পানীয় জল সরবরাহের স্টার ময়ল! নিষ্ষাশনের ব্যবস্থ। (9271- 
(01010 )ও পরিচ্ছন্ন সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য । গ্রামে ও সহরের 
হল য়'মহল্লায় নাল।-নর্দমার ব্যবস্থা! করিতে হয়। এই নাল।-নর্দম] দিয়া 


ময়লা জল, আবর্জনা ইত্যাদি 
নিক্ষাশিত হইতে পারে । নাল।- 
নর্ম। না| থাকিলে বর্াকালে 
পথঘ[ট কর্দমাক্ত হয়। 

মলমূত্র নিক্ষাশনের কাজটাও 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গ্রামদেশে 
ইহার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই 
নাই। গ্রামবাসীরা মাঠে কিংবা 
ডোবা ও পুঞ্ষরিণীর ধারে মল- 
ত্যাগ করে। ফলে বধার সময় 
গ্রামের পরিবেশ খুবই 
অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। 
আজকাল গ্রামে ট্রেঞ্চ 
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গত পায়খান। 


পায়খান।, গর্ত পায়খান! প্রন্ৃতি নিমিত হইতেছে । গ্রামে এইরূপ 
পায়খান। তৈরীর ভার গ্রামবাসীকেই গ্রহণ করিতে হয়। বাংলার হাজার 
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হাজার গ্রামে এইরূপ পায়খান। তৈয়ার করা ইউনিয়ন বোর্ড বা সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয়। মফঃম্বল সহরে পাকা পায়খানার ব্যবস্থ। আছে। 
পৌরসভা হইতে মেথর 


€। 
1 দৈনিক ময়লা সরাইয় লয়। 
ঃ কলিকাতায় ময়লা নিষ্ষা- 
॥ 
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1119 
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শনের উন্নত ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে। কলিকাতায় রাস্তা- 
গুলির নীচে অসংখ্য বড় বড় 
“ডন পাইপ” আছে। এই 
পাইপ ব। নলের মধ্য 
২ দিয়া সহরের যাবতীয় ময়ূল। 
নিফাশিত হইয়। নদী ব। 
দুরের কোন জমিতে গিয়৷ পড়ে। মাটির তলায় আছে সিউয়ার 
(9০9/01),তরল ময়ল! ইহার ০7 জা 
সাহায্যে নিষ্ষাশিত হয়। বড় এরি 
রাস্তার গায়ে স্থানে স্থানে ই টা 3 
আছে ম্যান্হোল । এই ম্যান্‌- 
হোল বা মানুষের গর্ত দিয়। 
মেখর নীচে নামিয়া যায় 
এবং সিউয়ার পরিষ্কার করে। ৯ 
সিউয়ার অপরিষ্কার থাকিলে ৪১৯ 
ময়লা নিক্ষাশিত হইতে 
পারে না বলিয়৷ এ্রই সিউয়ার 
ম্যান্হোলের ব্যবস্থা আছে বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমিলে 
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ম্যান্হোলগুলি খুলিয়! দেওয়া হয়, রাস্তার জল উহার মধ্য দিয়া 
নীচে চলিয়। যায়। কলিকাতার পায়খানাকে বলে ড্রেন পায়খান|। 
পায়খানার ঘরে দেওয়ালে স্থাপিত হয় জলের পাত্র। চীনামাটির 
গামলায় মলত্যাগ করিতে হয়। এই গামলার নীচে একটি জলপূর্ণ 
নল থাকে। মলত্যাগের পরে দেওয়ালে রক্ষিত ছোট জলপাত্রটির 
হাতল টানিলেই চীনামাটির গামলা জলে ভরিয়া যায় এবং মল 
ভাসাইয়! উহা! স্উিয়ারে ফেলে। 


জীবনরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা 

রোগ ও মহামারীর কবল হইতে লোকসমাজকে রক্ষা কর। স্থাস্থা- 
পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হওয়! উচিত। বর্তমান যুগে ইহার জন্য নানা 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি 
মহামারীর বিরুদ্ধে টিক! নিবার ব্যবস্থা আছে । সময়মত টিকা নিলে এই 
সকল মহামারীর হাত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা আজ সম্ভব | দুঃখের 
বিষয় গ্রামের লোক তো বটেই, সহরের শিক্ষিত লোকেরাও সময়মত 
টিক। নেন না; ফলে মহামারিতে আক্রান্ত হন। এই রোগগুলি খুবই 
ঠোয্লাচে বলিয়া দ্রুত গ্রামে ও সহরের মহল্লায় মহল্লায় ছড়াইয়। পড়ে। 
প্রাতি বৎসর অসংখ্য মানুষ এই রোগগুলিতে আক্রান্ত হয়। অথচ 
সময়মত টিক নিলে এই রোগগুলির আক্রমণ হইতে অনায়াসে রক্ষা 
পাওষা যায়। 

"রোগের পরীক্ষা ও চিকিওসার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
স্বাস্থ্যকেন্রর (17810) 09106) প্রভৃতি গ্রাম ও সহরে স্থাপিত 
হইতেছে। অল্প মূল্যে বা বিন! মূল্যে এই সকল চিকিৎসালয়ে নানা 
প্রকার রোগের চিকিতসা হয়। চিকিতসা-বিজ্ঞান দিন দিনই উন্নত 


১২ আমাঞ্েব সমাজজীবন 


হইতেছে। বহু মারাত্মক রোগেব অব্যর্থ গষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কল্যাণে লোকসমাজ ইহার সুফল ভোগ 
কবিতে পাবে। অবশ্য হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন ব্যয়সাপেক্ষ 
বলিয়। আজও প্রয়োজনেব তুলনায় দেশে এইগুলিব সংখ্য৷ খুব কম। 
গ্রাম বা মফঃম্বল সহবে বক্ষ, ক্যান্সাব প্রভৃতি বোগেব চিকিৎসাব 
কোন ব্যবস্থাই অগ্ঠাবধি নাই। কলিকাত। সহবেও চালু হাসপাতাল- 
গুলিতে বোগীদের শয্যাব (09039) সংখ্যা খুবই কম। ফলে বনু 
রোগীকেই হাসপাতাল হইতে ব্যর্থমনোবথ হইয় ফিবিয়া আসিতে হয়। 
যন্মার হাসপাতাল সম্পর্কে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ' যন্ষাৰ 
দ্রুত প্রসার গ্রাম ও সহবেব হাজাব হাজাব পরিবাবের সমস্ত আনন্দ 
কাড়িয়া লইতেছে, কিন্তু তথাপি যল্!-হাসপাতালেব সংখ্যা, এখং 
হাসপাতালে শধ্যাব সংখ্যা আজও প্রয়োজনেব তুলনায় অনেক কম। 


তুর্ঘটন। হইতে রক্ষার ব্যবস্থা 
সমাজে বাস কবিতে গেলে, বিশেষ করিয়া বড বড সহবে, ছুর্ঘটন। 
ঘট। স্বাভাবিক। বাড়ীতে হঠাত আগুন লাগিতে পাবে, খেলাধুলায় হাত- 
এরর পা ভার্গিতে রা মোটব গাড়ীশ্ডে 
১৫১ মানুষ চাপা পাঁড়তে পারে। ধড 
কষে এই, এ বড় সহবে অগ্নিকাণ্ড, মেটন 
রা সী দুর্ঘটন। তো! প্রায় প্রতিদ্িনিকাখ 
টু. ঘটনা । দুর্ঘটন। হইতে লোরু- 
উকি ১ _ সমাজকে রক্ষা করিবাব জন্যই 
45 ফায়ার ব্রিগেড ও ফ্যাম্বুল্যান্দেব 
সথষ্টি। ফায়ার ব্রিগেড বা দমকল সংবাদ পাইলেই আগুন নিভাইতে 
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ছুটিয়। আসে। যে পথ দিয়া যখন দমকল চলে উহার উপর সকল 
চলমান গাড়ী তখন থামিয়। যায়। দমকলের কঞ্সিগণ নিজেদের 
জীবন বিপন্ন করিয়াও আগুনেব গ্রাস হইতে মানুষ ও তাহার সম্পত্তি 
রক্ষা করেন। আহত ব। 
বোগাক্রাস্ত মানুষকে দ্রুত 
হাসপাতালে পৌছাইয়! দিবার 
কাছ কবে র্যাম্বুল্যান্স | 
হাত-পা-ভাঙ্গ। মানুষ, কিংবা 
»মোটত দুটনায় আহত 
মানুষ, কিংবা! রোগাক্রান্ত মান্বকে ফ্যাম্বুল্যান্স হাসপাতালে পৌছাইয়। 
দেয়। সংবাদ পাইলেই য্যাম্বূল্যান্সের গাড়ী ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসে । 
এই ব্যবস্থা থাকিবার ফলে প্রতিপিন বু মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়। 





য্যাম্বুলান্স 


আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থ। 

মনের সহিত দেহের নিবিড় সম্পর্ক । মন ভাল ন। থাকিলে দেহ ভাল 
থাকে না। নিরানন্দ মন লইয়! কাজকর্মেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। 
,তাই সমাজজীবনের সুস্থ বিকাশের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা 
প্রয়োজন। বালক ও যুবক, ছেলে ও মেয়ে সকলের ক্ষেত্রেই ইহা সত্য । 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে, আন্দামানের 
লোকসমাজের মধ্যে আনন্দ-অনুষ্ঠানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সীওতাল, 
ওরাও. মুণ্ড। প্রভৃতি আদিবাসীরা এবং আন্দামানের আদিবাসীরা 
উতসব-অনুষ্ঠানে দল বাঁধিয়া নাচে, গান করে। ছেলে-মেয়ে, 
যুবক-যুবতী পুণিমার ধবধবে জ্যোতনায় নাচিয়া গান' করিয়া মনের 
আনন্দে মাতিয়া উঠে। জীবনে আনন্দের মূল্য কি দরিদ্র আদিবাসীরা 
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তাহ! জানে বলিয়াই মনে হয়। আমাদের মধ্যে অবশ্য একপ উদ্দাম 
বৃত্যগীতের ব্যবস্থা নাই; তবে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আমরাও 
কবিতে পাবি। গ্রাম ও সহরের মহল্লায় খেলাধূলা, ক্লাব ও 
/ /|// লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা, যায় 
: ঘ এবং অনেক স্থানে ইহার ব্যবস্থ। 
১১২ ্ি ঠু আছে । আজকাল ভ্রাম্যমান 
1 লাইব্রেরী গ্রামে গ্রামে বই 
সরববাহ কবে। 

স্কুলের মাঠে বা গ্রামেব * 
মাঠে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা 
হইতেছে। লাইভ্রেরী-ঘরে বা 
/ খেলার মাঠের একাংশে 

রেডিও বেডিও রাখিতে পারিলে ভাল 

হয় । রেডিওতে ছেলেমেয়ের! গানবাজনাও শুনিবে, আবার আধুনিক 
জগতের গতিধারার সহিত পরিচিতও হইবে । ক্লাব ও লাইব্রেরীব 
পক্ষ হইতে মাঝে মাঝে বিতর্ক-সভ, আলোচন।-সভা, আবৃত্তি, 
সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা, ন্বত্য ও নাটকের অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন: 
করা যাইতে পারে । মনে রাখ! দরকার যে, অবসর-বিনোদনের 
ব্যবস্থা না থাকিলে তরুণ-তরুণীরা বিপথগামী হইতে পারে 
অন্যদিকে আমোদ-অনুষ্ঠান, বিতর্ক-সভা, আলোচনা -সভ প্রভৃতির 
মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মনকে সতেজ ও সচেতন করা যায়। 
শিক্ষা 

স্বস্থ সমাজজীবন গঠুনের জন্য স্বাস্থ্যপরিকল্পনার মত শিক্ষার 
ব্যবস্থাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের দেশ সম্পর্কে এই উক্তি বিশেষ 
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ভাবে প্রযোজ্য, যেহেতু এদেশে অশিক্ষা ভয়ঙ্কর ভাবে ব্যাপক। ইংলগু, 
অমেবিকা, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ১০০ 
জনই নাম স্বাক্ষর কবিতে জানে । পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাট] কি? পশ্চিম- 
বঙ্গে শ'তকবা মাত্র ২৪৫ জন শিক্ষিত, অর্থাৎ নামটা সহি করিতে জানে, 
আর শতকর| ৭৫ জন একেবারে অশিক্ষিত। আবার এই শিক্ষিতের 
হ!র কলিকাতায় বেশী। কলিকাতায় শতকরা প্রায় ৫৩ জন লিখিতে 
ও পড়িতে জ্ঞানে, কিন্তু গ্রামদেশে শতকরা ৮০ জনই অশিক্ষিত | 
পুকষদেব তুলনায় মেয়েদেব মধ্যে অশিক্ষ। আরও ব্যাপক। এই রাজ্যে 
শতকরা মাত্র ১২৭ জন মেয়ে শিক্ষিত।, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০ জনই 
নিরক্ষর। এই অবস্থা যে খুবই ভয়াবহ তাহ! বুঝিতে কষ্ট হইবার 
কথা নয়। কিন্ত সকলে এই সহজ্ত কথাটি বুঝিলেও ইহ। মর্নাস্তিক 
সত্য যে, স্বাধীনতালাভের পব বিগত দশ বৎসরের মধ্যেও নিরক্ষরতা 
এদেশে উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্াস পায় নাই । আজও স্বাধীন ভারতের 
শতকরা প্রায় ৭৫ জন নিরক্ষর । 

এই অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। 
কারণ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমেই নিরক্ষরতা হ্রাস করা সম্ভব, 
গ্রামবাপীকে শিক্ষিত করিয়া তোলা সমন্ভব। আমাদের পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় তাই অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের 
স্ূপারিশ আছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অগ্ভাবধি ভারতের কোথায়ও ইহা 
প্রবর্তিত হয় নাই এবং সরকার বলিতেছেন যে, ইহা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ 
বলিয়। ইহার প্রবর্তন সময়সাপেক্ষ। 

গত কয়েক বতসরে দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ 
দেখ| গিয়াছে এবং প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ 
সনে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫,২০৯ টি এবং 
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ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫,৫৪,৭৫৮ জন। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও কিছু 
বাড়িয়াছে। কিন্তুতাই বলিয়। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যব্হাকে একটি আদর্শ 
ব্যবস্থা বল! যায় না। আজও এমন গ্রাম আছে যেখানে একটিও 
প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। বেশীর ভাগ স্কুলগৃহই জীর্ণশীর্ণ, দীর্ঘকাল 
উহাদেব সংস্কার হয় নাই। সহর হইতে অনেক দূরে, গ্রাম-গ্রামাস্তবে 
শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করিবার মত শিক্ষক-শিক্ষিকারও একান্ত 
অভাব। বেতনের হার সামান্য হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তি পাওয়াও খুব 
কঠিন। অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে 
শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণও সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। 8 

মাধ্যমিক শিক্ষারও কিছু উন্নতি হইয়াছে । ভারতের মধ্যে পশ্চিম- 
বঙ্গেই মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা সবাধিক। ১৯৫৪ সনে ইহাদেব সংখ)! 
ছিল ১,৪১৮। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে, ইহা রাজ্যেব 
সবত্র সমান ভাবে প্রসারিত হয় নাই। মাধ্যমিক বিদ্ভালয়গুলির বেশীব 
ভাগই কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণ। ও মেদিনীপুর__এই 
পাঁচটি জেলায় আবদ্ধ। বাকী ৯টি জেলায় স্কুলের সংখ্যা মাত্র ৩৫০টি। 
মাধ্যমিক শিক্ষার সবচেয়ে শোচনীয় দিক হইল এই যে, প্রতি *বগসবই 
এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ হৃয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিগালয় এই বিষয়ে যে বিবরণী প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৬ হইতে ১৯৫১ সন পর্বস্ত মোট ২৪৯,৪৬৬ 
জন পরীক্ষার্থী ছিল, উহাদের মধ্যে পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীর 
সংখ্যা, ১,৩৬,০২৯ জন। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র- 
ছাত্রী প্রতি বতসর পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ হইয়াছে। এত বিপুল 
সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সমগ্ব, পরিশ্রম ও অর্থ এইভাবে প্রতি বসব 
নষ্ট হইতেছে। 


আমাদের সমাজজীবন ১৭ 


ইহারই প্রতিকারের জন্য কারিগরী শিক্ষা ও বহুমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের 
দিকে সরকার এবং দেশের নেতারা গুরুত্ব দিতেছেন। অনুসন্ধান করিয়। 
দেখ! গিয়াছে যে, সকল ছাত্রেরই শিক্ষার সকল দিকে সমান আগ্রহ 
থাকে না। কোন কোন ছাত্রের কারিগরা শিক্ষায় বেশ আগ্রহ থাকে, 
কিন্তু অন্থদিকে তেমন আগ্রহ বা মেধা থাকে না। তাহা ছাড়া বর্তমান 
যুগে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্বও অসীম ।' কারিগরী শিক্ষা লাভ করিয়া 
ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বাবলম্বী হইবার একটা স্থযোগ লাভ করে । পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন স্থানে ১৪৪টি নিয় বুনিয়াদী বিগ্ভালয় আছে। এই সকল 
বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা ছাড়া নানাবিধ কারিগরী শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা থাকে ; যথা__সেলাই-শিক্ষ।, কাগজ তৈয়ার, মাছুর ও দড়ির 
দ্বারা তক্তপোষ নির্মাণ, লোহা লক্করের কাজ ইত্যাদি । বুনিয়াদী 
ধিগালয়েব জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন | তাই ২৪-পরগণা 
জেলায় হাবড়ার অন্তর্গত বাণীপুরে একটি শিক্ষণ-কেন্দর 
(178171 9০1)০০1) স্থাপিত হইয়াছে, উহার নাম [176 [১601319+ 
(1817868) 0011659,। দাজিলিং জেলায় কালিম্পডেও আর একটি 
অন্থবপ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী বিগ্ভালয় পরিচালন৷ 
কবিবেন। 


অনুশীলনী 
'১। লোকসমাজের জীবনে স্বাস্থ্য গুরুত্বপুর্ণ কেন? 
২। গ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্তা কিকি? তোমার গ্রামে এই সকল 
সমস্যা তুমি কিভাবে সমাধান করিবে? 
৩। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? উহার সমস্য! কিকি? 
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৪| তুমি কি কি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা পছন্দ কর? যুক্তি দিয়া 
তোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও । 

৫| পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা কি? 

৬। সহরের তুলনায় গ্রামে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশী কেন? গ্রামে 
শিবক্ষরতা, দূৰ করিবার জন্থা তুমি কি কি ব্যবস্থা চাও? ৃ 

৭| শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, লাইব্রেরী ও স্কুল-গৃহের 
গুরুত্ব কি? 

৮| বুনিয়াদী শিক্ষা কাহাকে বলে? বুনিষ্বা্দী শিক্ষাব প্রয়েজনীয়তা 
তুমি অন্ভব কর কি? কেন কর? 

৯] পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সমস্তা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর? 


শূন্য স্থানগুলি পুর্ণ কর-__ 

১।| কলিকাতা সহরে যাবতীঘু ময়লা _ এর মধ্য দরিয়া শিক্ষাশিন 
হইয়া থাকে। 

২। কলিকাতা!র ব্ান্তায জল জমিলে __ খুলিরা দেওয়া হয়" 

৩। সংবাদ পাইলেই __ আগ্তন নিভাইতে ছুটিয়া চলে । 

৪। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইলে __ এব 
সাহায্য লইতে হয়। 

৫1 ভারতের মধ্যে -- মাধ্যমিক স্থুলের সখ্য! সবাধিক। 

৬। সেলাই, কাগজ তৈরী ঈত্যাদি শিক্ষা _: দেওয়া হয়। 


ততায় অধ্যায় 
জনঙ্।।রণ ও অর্ক 


তোমর] নিশ্চয়ই জান যে, আমাদের ভাবতীয় রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্ৰীয় 
সরকার আছে। বাট্টপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ 
এবং তাহাদের সহকারাদেব লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত । সংবিধানে 
ও বিভিন্ন আইনে ভারতীয় রাষ্ট্রেণ যে উদ্দেশ্ট ও নীতি ঘোষিত হইয়াছে, 
কেন্দ্রীয় সরকাবের কাজ উহ! কাধে পরিণত করা । ভারতের মত 
প্রত্যেক দেশেই সরকার শান্তি ও শ্ঙ্থল1 বজায় রাখেন, শাসনকাধ 
পরিচালনা করেন এবং জনসাধারণেব মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করেন। 
নির্বাচন 

কিন্ত এই সরকার গঠিত হয় কিকপে? আধুনিক যুগে পৃথিবীর 
সকল সভ্য দেশেই নিবানের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। নিবাচনের 
মাধ্যমে জনসাধারণ সরকারকে পরিবর্তন করিতেও পারে। কোন 
দেশের সুরকার তাই অপরিবর্তনীয় নয় । 

আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ বসর অন্তর নিবাচন হয়। গত 
নিবাচনে কংগ্রেস দল কেরাল। বাদে সমস্ত রাজ্যে এবং কেন্দ্রে সবকার 
গঠন করিয়াছিল । কয়েক বসর আগে ব্রিটেনে শ্রমিক দল (1.8৮০ছ]: 
[১810) এবং আমেরিকায় ডেমোক্রাটিক বা গণতান্ত্রিক দলের 
সরকার ছিল। বর্তমানে ত্রিটেনে আমিক দলের বদলে রক্ষণশীল দল 
(0010561211০ 7১815 ) এবং আমেরিকায় রিপাবলিকান দলের 
(7২০09৮11081) 7১21) সরকার গঠিত হইয়াছে । আগামী নিবাচনে 
ভারতে, ব্রিটেনে বা আমেরিকায় বর্তমান সরকারের পরিবর্তন ঘটাইয়া 
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অন্য কোনও দল সরকার গঠন করিতে পারে। অর্থাৎ নিবাচনের মাধ্যমে 
জনসাধারণ তাহাদের দেশের সরকারকে পরিবর্তন করিতে পারে । 


ভোটের অধিকার 

প্রত্যেক সভ্যদেশেই নাগরিকদের ভোটের অধিকার থাকে । ভোটের 
অধিকারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকার বলেই নাগরিক দেশে 
সরকার গঠনে তাহার মত ও ইচ্ছ। প্রকাশ করিতে পারে। ভোটেব 
অধিকার আছে বলিয়াই নাগরিক সরকার গঠনে, কর্পোরেশন, 
মিউনিসিপ্যালিটি,ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়ে€ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠন 
এবং রাষ্ত্রীয় জীবনের অন্যান্য নান। কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
ভোটের এই মূল্যবান অধিকার না থাকিলে রাষ্ট্রে নাগরিকদের কো! 
সন্তাই থাকিত ন|। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই, সর্বজনীন 
ভোটাধিকার স্বীকৃত। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নিধ ন, ধর্ম-বণ- 
নিবিশেষে সকলেরই ভোট দ্রিবার অধিকার থাকিবে | অবণ্ঠ যে 
ব্যক্তি উন্মাদ, দেউলিয়! বা কোন মারাত্মক অপরাধে দণ্ডিত, সে এই 
অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে । বর্তমানে জনসাধারণ রাষ্ট্রের বিঙিন্ন 
বিষয়ে যে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে, সর্বনীন 
ভোটাধিকার তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে। 


নাগরিকদের অধিকার 
শুধু ভোটদানই নয়, নাগরিকদের আরও নান! অধিকার বর্তমানে 
প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আইন দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে । ভোট দানের 
অধিকারের মত এই অধিষ্কারগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিকারগুলি কি? 
(ক) মত প্রকাশের অধিকার __নাগরিক স্বাধীনভাবে তাহা 
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মত প্রকাশ করিতে পারে । সমাজ ও সরকারের দোষক্রটির সমালোচনা 
করিবার অধিকার তাহার আছে । বাক্য দ্বারা এবং লেখা দ্বার| সাধারণত 
এই মত প্রকাশিত হয়। তাই বাক্‌-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
প্রত্যেক সভ্যদেশেই স্বীকৃত। অবশ্য বাক্‌-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের 
স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হইলে উহা খব কবিবার 
অধিকারও রাষ্রের আছে। 

(খে) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার £ সংঘবদ্ধ না হইলে নাগরিক 
শুধু একক প্রচেষ্টায় তাহার দাবি পুরণ করিতে পারে না। রাজনৈতিক 
দক্ন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার নাগরিকদের অবশ্যই থাকে। 
অবশ্য সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার কাহারও নাই। 

(গ) সংস্কৃতির অধিকার ঃ প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ভাবা ও 
সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার আছে। নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়া 
জীবনে উন্নতি অসস্তব। প্রত্যেক সভ্য দেশ নাগরিকদের এই অধিকার 
্বীকার করে। 

(ঘ) ধর্মবিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার £ 
আধুনিক রাষ্ট্র ধর্ননিরপেক্ষ। নাগরিক নিজ বিশ্বাস মত যে কোন ধর্ন 
অনুসরণ করিতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাহাদের ধর্ম ও বিবেকের 
স্বাধীনত। রাষ্ট্র স্বীকার করে। 

' ঘে) সম্পত্তির অধিকার ঃ প্রত্যেক নাগরিক আইনসম্মত উপায়ে 
সম্পত্তি অর্জনের এবং উহা ভোগের অধিকারী । তবে সমাজের বৃহত্তর 
্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত বা খব করিতে পারে । জনসাধারণ ও 
সমাজের স্বার্থে ভারত সরকার বর্তমানে আইন করিয়া জমিদারি প্রথার 
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উচ্ছেদ করিয়াছেন, ইহাতে জমিদারের জমিদারির জম্পন্তি ভোগ 
করিবার অধিকার খব হইয়াছে, কিন্তু জনসাধারণের স্থবিধ। হইয়াছে। 
পৃথিবীর কয়েকট। সভ্য দেশ বড় বড় কলকারখান। রাষ্ট্রায়ন্ত করেন, 
ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের এ সকল কারখানা-সম্পন্তি ভোগ কুরিবাৰ 
অধিকার ক্ষুগ্ন হয়, কিন্তু উহাতে সমাজ ও জনসাধারণের কল্যাণ হয়। 

উপরে উল্লিখিত অধিকারগুগনি সামাজিক অধিকার (011 
[২18765) নামে অভিহিত হয়। এই অধিকারগুলি না থাকিলে নাগরিক 
শান্তিপূর্ণ ও সভ্য জীবন ধারণ কবিতে পাবে ন।। নাগরিক কতকগুলি 
রাষ্ত্রীয় অধিকার (7১0110108] [151705) ভোগ কবে, যাহার দ্বাখ। 
সে রাষ্ট্রের বৃহত্তর জীবনে ও শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পাবে । 
নাগরিকদের প্রধান প্রধান বাদ্ৰীয় অধিকাবশুলি হইল £ 

(ক) রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাস করিবার অধিকার £ প্রত্যেক 
নাগরিকই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে কোন স্থানে বাস করিতে পারে। 

(ক) নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত করিবার অধিকার : 
ন[গরিক শুধু ভোটদান করিবার অরধিকারীই নয়, সে জনপ্রতিনিধি 
হিসাবে নিরাচিত হইয়। রাষ্ট্রের শাসনকার্ে অংশ গ্রহণ করিতেও পাণে। 
শুধু ভোটের অধিকার পাইলে রাষ্তীয় অধিকার সম্পূর্ণ হয় না, তাঁই 
নাগরিককে নির্বাচিত হইবার অধিকারও আইনে স্বীকৃত হয়। 

(গ) আবেদন করিবার অধিকার £ যে কোন নাগরিক সরকাবা 
কতৃপক্ষ এবং আইনসভার নিকট আবেদন করিরা তাহার অভিযোগ 
জানাইতে পারে। 

(ঘ) সরকারী চাকরি পাইবার অধিকার £ সকল নাগরিকেব 
নিকট অরকারী চাকরি পাইবার পথ উন্মুক্ত হইবে। অবশ্য চাকবা« 
জন্য তাহার যোগ্যতা] থাকা চাই। যোগ্যতা! থাকিলে শ্রেণীগত খ। 
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বর্ণগত কারণে কাহাকেও চাকরি পাইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত কর। 
চলিবে না। 


মৌলিক অধিকার 


ভারতের সংবিধান ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলি মৌলিক 
অধিকার ([7911091101762] 7২1%1705 ) স্বীকৃত হইয়াছে। এই 
অধিকারগুলি ভারতীয় নাগরিকের মধাদ। বুদ্ধি করিয়াছে । ভারতীয় 
রাষ্ট্রে নাগরিকের গুরুত্ব কতখানি, উহারই প্রমাণ এই মৌলিক 
অধিক।রগুলি। এই মৌলিক অধিকার কেহ খব করিবার চেষ্ট। করিলে 
আমরা (অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিকেরা ) আদালতে বিচার প্রার্থনা 
করিতে পারি। ভারতীয় নাগবিকদের কয়েকট। প্রধান মৌলিক 
অধিকার নিম্নরূপ ঃ 

(১) আইনের চক্ষে সমত1 : ধর্ম, বর্ণ বা স্্রী-পুরুষ বিচারে রাষ্ট্র 
কোন নাগরিকের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে পারিবে 
ন।। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার | 

(২) প্রত্যেক নাগরিকের পরিপুণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা থাকিবে। 

(৩) অপেক্ষাকৃত সবলের অপরকে শোষণ করিতে পাখিবে না। 
মানুষ লইয়। ব্যবসা, বেগার খাটান, অস্পন্ততা আইনত অপরাধ 
বলিয়। গণ্য হইবে। 

(৪) প্রত্যেক নাগরিক ধর্ন ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করিতে 
পারিবে । 

(৫) প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার 
অধিকার থাকিবে । 
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এই অধিকারগুলিকে মৌলিক বা বুনিয়াদী অধিকার বলা হয় কেন? 
ইহার কারণ এই যে, এই অধিকারগুলির উপর ভিত্তি করিয়া নাগরিকের 
জীবন পরিপূর্ণ বিকাশের পথ পায় এবং নাগরিক শাস্তিপূর্ণ ও সভ্য 
জীবন যাপন করিতে পারে। রাষ্ট্রের আইনসভা ও বিচারালয়ের,বিশেষ 
দায়িত্ব থাকে, এই মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার। 
নাগরিকের কর্তব্য 

নাগরিকের যেমন কতকগুলি অধিকার আছে, তেমনি তাহাব 
কতকগুলি কর্তব্যও আছে । কর্তব্য ছাড়া অধিকার নাই। এই কর্তব্য 
পালন ব্যতীত অধিকার ভোগ করা যায় না। নাগরিকের আঁধকার* 
গুলির মধ্যে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার অন্যতম, তাহ! আমরা পুরে 
বলিয়াছি। কিন্ত এই বলিয়! কেহ যদি গুগ্ডামি-খুন-রাহাজানির জন্য 
সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দাবি করে, তবে উহা! গ্রাহা হইবে না। 
কারণ, তাহা হইলে অপর নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপনেব 
অধিকার বিপন্ন হইবে। বাকৃ-ন্বাধীনতা নাগরিকদের একটি মূল্যবান 
অধিকার। কিন্তু নাগরিক যদি প্রতিবেশী ব! অন্য কাহারও বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটনা করিবার বাকৃ-স্বাধীনতা দাবি কবে, তবে উহা গ্রাহ্য, হইবে 
না। কেনন। তাহা হইলে আর একজন নাগরিকের শাস্তিপূর্ণভাবে 
জীবন যাপনের অধিকার কি করিয়! রক্ষিত হইবে? নাগরিক অপর 
একজন নাগরিকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ অধিকার রক্ষা ব! 
ভোগ করিতে পারেন৷ । তাই নাগরিককে অপরের অধিকার সম্পর্কে 
সচেতন থাকিতে হয়। 

সামাঞ্জিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিবার জন্য 
নাগরিককে যে কর্তব্যগুলি* পালন করিতে হয় তাহা পরবর্তী পৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত হইল £ 
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১। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ত্বীকারঃ আমি যে রাষ্ট্রের নাগরিক 
উহার প্রতি অবশ্যই আমার আন্গত্য স্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্র 
বিপন্ন হইলে উহা রক্ষ। করা এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য 
সচেষ্ট হওয়াও নাগরিকের কর্তব্য। 

২। আইন মানিয়া চল। £ নাগরিক তাহার অধিকারগুলি 
আইনের মাধ্যমেই ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্র যদি আইন দ্বারা 
নাগরিকের অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি ন। দেন, তাহা হইলে নাগরিক 
আদৌ তাহার অধিকার ভোগ করিতে পারে না। তাই প্রত্যেক 
মাগরিককেই আইন মানিয় চলিতে হয়| 

৩। নিয়মিত কর দেওয়াঃ নাগরিকের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র 
উন্নয়নমূলক কাজকর্ণ করে | ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। শাসনকার্ধ 
চালাইবার জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । এই টাকা কোথ। হইতে 
আঘিবে? নাগরিকদের প্রদত্ত কর হইতেই রাষ্ট্রের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। 
নাগরিকদের উপর সেই করধার্ধ হয়। ধাধ কর নিয়মিত না দিলে রাষ্ট্র 
পদ্ধু হইয়। পড়ে । তাই নিয়মিত কর দেওয়। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য 

৪। সংভাবে ভোট দেওয়া £ ভোট দেওয়া নাগরিকদের একটি 
মূল্যবান অধিকার, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নাগরিকের ভোটেই 
সরকার নির্বাচিত হয় । তাই ভোট দেওয়৷ নাগরিকদের কর্তব্যও বটে। 
কিন্তু এই ভোট যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে প্রদান করা উচিত। অর্থের 
লোভৈ বা অন্ত কোন কারণে নাগরিক যদি অনুপযুক্ত ও অপদার্থ 
ব্যক্তিদের ভোট দেয়, তাহা হইলে তো এই সকল অনুপযুক্ত ও অপদার্থ 
ব্যক্তিরাই সরকার পরিচালনা করিবে । তাহার ফলে দেশের উন্নতির 
পথ রুদ্ধ হইয়। যাইবে ।- তাই সতভাবে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, 
যথেষ্ট দায়িত্ব সহকারে নাগরিকের ভোট দেওয়া উচিত। ) ৬৮; 
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৫। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করাঃ নাগরিকদের 
কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য রক্ষা, রাস্তাঘাটের উন্নতি, 
বাসস্থান প্রভৃতি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। 
এই সকল উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের মন্যতম 
প্রধান কর্তব্য ; কেননা এই সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন হইবার 
উপর তাহার শান্তিপূর্ণ ভাবে জীধন যাপন কর। অনেকখানি নির্ভর 
করিতেছে। 


দলের ভূমিকা 

পূর্বেই বল হইয়াছে যে, বর্তমানে প্রত্যেক সভ্য দেশেই সবজনীন 
ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । জনসাধারণ ভোটের মাধ্যমে সরকার 
নির্বাচন করে। কিন্তু জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্য ও দারিত্ব সম্পর্কে 
সচেতন করিবে কে? জনসাধারণকে স্ুণৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করিবে 
কে? বর্তমান যুগে রাজনৈতিক দলগুলি এই ভূমিকা গ্রহণ করে। 
রাজনৈতিক দলগুলির নিদিষ্ট কর্মসূচী থাকে । তাহাদের লক্ষ্য সরকার 
দখল করিয়! নিদিষ্ট কর্মসুচী কাধে পরিণত কর] । , 

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভোটের সময় আমরা একাধিক দল দেখি 
কেন? ইহার কারণ এই যে, দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর ব| বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। স্বার্থ বিভিন্ন বলিয়। বিভিন্ন দল গঠিত 
হয়। সমাজের সকলের স্বার্থ এক হইলে, সমাজে বিতিম্ন শ্রেশী ন! 
থাকিলে বিভিন্ন দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ থাকে না। বিভিন্ন 
শ্রেণী উহাদের স্বার্থ পূরণের জন্য পুথক পৃথক দলের মধ্যে সংগঠিত হয়। 
ইংলড শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ লেবর পার্টি গঠিত হইয়াছে। 
ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা চুর্ণ করিয়া শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ গঠনের জন্য 
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পুথিবীব প্রায় সকল দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে । প্রশ্ন 
উঠতে পাবে যে, লেবব পার্টি ও কমিউনিস্ট পাটিব লক্ষ্য তো প্রায় 
একই বকম, তাহা! হইলে ইহাবা! পুখক দল হিসাবে সংগঠিত হইয়াছে 
কেন?, ইহাব কাবণ এই যে, লক্ষ্য মোটামুটি একবকম হইলেও লক্ষ্য 
পুবণেব পথ বিভিন্ন হইতে পাবে ; ফলে মতবিবোধ ঘটে এবং বিভিন্ন 
দল গঠিত হয়। 

ভাবতবর্ষেব কথাই ধবা যাক । ভাবতবর্ষে প্রধান দলগুলি 
হইল-__কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, প্রঙ্ছ-সোস্তালিস্ট পার্টি, 
জনসংঘ, ফবওয়ার্ড বক প্রভৃতি। অবিভক্ত ভাবতে মুসলমান শ্রেণীব 
স্বার্থ বক্ষাব জন্ত মুশ্লিম লীগ নামে একটি বড় দল ডিল। এই দল 
পাকিস্তান বাষ্রেব শাসন-ক্ষমতায় দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভাবতবর্ষেব 
বৃহপ্তম দল কংগ্রেস । ইহাব লক্ষ্য সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্টা কবাঁ। কংগ্রেস 
শান্তিপূর্ণ উপাষে সমাজতন্ত্রণাদ প্রতিষ্ঠা কবিতে চাষ। ধনিকশ্রেণী ও 
শরমিকশ্রেনীব মধ্যে কোন বিবোধ বা দ্বন্দ আছে বলিয়া কংগ্রেস মনে 
কবে না। উভয় শ্রেনীব মধ্যে সহযোগিতাব মাধ্যমেই দেশে সমাজতন্ত্র 
প্রতষ্ঠ! কব! যাইবে বলিয়া কংগ্রেস বিশ্বাস কবে। ভাবতেব দ্বিতীয় 
বৃহত্তম দল কমিউনিস্ট পার্টি। এই দলেবও উদ্দেশ্য সমাছতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
কবা। কিন্তু এই দল ধনিকশ্রেণীব ক্ষমতা! ধ্বংস কবিয়! শ্রমিকশ্রেণীব 
নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনেব মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কবিতে চায়। 
প্রজা-সোস্তালিস্ট পার্টি, ফবওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলিব লক্ষ্যও 
সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছিবাৰ পথ কি হইবে, তাহা 
লইয়া ইহাদেব কমিউনিস্ট পার্টির সহিত মতবিবোধ আছে। 
হিন্কু মহাসভা এবং জনসংঘ প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষাব 
জন্য সংগঠিত হইয়াছে । 


২৮ আমাদের সমাজজীবন 
আধুনিক লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন 


রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা কি, তাহা আমরা আলোচনা 
করিয়াছি। এখন জানা দরকার বর্তমানে কিভাবে বিভিন্ন দেশে 
লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত হয়। 


সাধারণত দেখা যাঁয় যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই 
লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন ' পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক 
দলগুলি উহাদের কর্মস্থচীর পিছনে জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিবার 
জন্য সচেষ্ট হয়। কেননা জনসাধারণের সমর্থন না৷ পাইলে তাহারা 
রাষ্ট্রক্ষমত। দখল করিতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে তাই ইহারা 
সভা, পুস্তিকা প্রভৃতির মাধ্যমে দলের কর্শ্ৃচী প্রচার করে। দলেব 
নেতার। সভায় বক্তৃতা করেন, পুস্তিকায় রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করেন। নিবাচনের সময় বিভিন্ন দল বিশেষভাবে 
কর্মচঞ্চল হইয়। উঠে। তখন দেশের বিভিন্ন অংশে সভার ধুম 
পড়িয়া যায় । 

প্রত্যেক সভ্যদেশেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক 
দলগুলিও অনেক সময় দলীয় সংবাদপত্র প্রকাশ করে। সংবাদপত্র 
লোকসমার্গের রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করধে। 
দ্েঁনিক সংবাদপত্র মারফত লোকসমাজ দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক, 
সামাঞ্জিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাগুলি সম্পর্কে জানিতে পারে। ইহার 
ফলে তাহাদের চেতন জাগ্রত হয়। আজকাল রেডিও হৃইতেও নান। 
রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা প্রচারিত হয় । রেডিও 
শুনিয়াও লোকসমাজ দেঙ্কা ও বিদেশের নানা রাজনৈতিক বিষয় 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। 


আমাদের সমাজজীবন ২৯ 


রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র ও রেডিও ইহাদের উপর লোক- 
সমাজের রাজনৈতিক জীবনের ভালমন্দ অনেকখানি নিরর করে। সুস্থ 
বাজনৈতিক জীবন গঠনের জন্য ইহাদের দায়িত্ব অপরিসীম । দলীয় স্বার্থ 
পূরণের জন্য দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচার, কুৎসা রটনা, গুণগ্ডাবাজির আশ্রয় 
প্রভৃতি লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবনকে পঙ্কিল আবর্তে ঠেলিয়া 
দিবে। নিবাচনের সময়ে মারামারি, গুগ্ডামি, খুনজখম প্রভৃতি ঘটিতে 
দেখা যায়। ইহাতে লোকসমাজের রাজনৈতিক জীবন স্তুস্থ বিকাশের 
পথ পায় না, উহার রাজনৈতিক চেতন বৃদ্ধি পায় না। উপযুক্ত লোকের 
বর্দলে একদল অপদার্থ, গুপ্ডা-প্রকৃতির লোকের হাতে রাজনৈতিক 
জীবনের নেতৃত্ব চলিয়! যায়। ইহারা দেশের কল্যাণ অপেক্ষ। 
ব্যক্তিগত বা দলীয় বা গোষ্গীগত স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখে । ফলে 
দেশে ছুনীতি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকত। আত্মপ্রকাশ করে। অপর দিকে 
স্বস্থ রাজনৈতিক জীবন লোকসমাজের চেতনা বৃদ্ধি করে, যোগ্য লোক 
পুরোভাগে আসে, ছুনাঁতিপরায়ণ ও অপদার্থ দল বা ব্যক্তি শাসন- 
ক্ষমতায় সহজ্জে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনের দৃষ্টাস্ত ধরা যাক। এই রাজ্যে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং অনেকগুলি সংবাদপত্র লোকসমাজের 
রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত করে। কলিকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে 
কিংবা বিভিন্ন পার্কে প্রায় প্রতিদিন সভা অনুষ্ঠিত হয় । রাজনৈতিক 
দলগুলির নেতৃত্বে মাঝে মাঝে শোভাযাত্রা বাহির হয়, ধর্মঘট অনুষ্ঠিত 
হয়। সংবাদপত্রগুলি নানা রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত প্রচার করে। 
কলিকাতায় রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে বনু ইস্তাহার আমরা 
দেখিতে পাই। কিন্তু এই রাঙ্্ে রাজনৈতিক কারণে গুণ্ডাবাজি, 
মারামারির দৃষ্টাস্ত বিরল নয়। রাজনৈতিক দলাদলির ফলে কত 


৩০ আমাদের সমাজজীবন 


লোক হতাহত হইয়াছে! রাজনৈতিক উদ্দেশ্টে গুগ্ডার দল গঠনের 
সংবাদও পাওয়। যায়। বলা বাহুল্য যে, এইগুলি পশ্চিমবঙ্গের 
রাজনৈতিক জীবনে খুবই অশুভ লক্ষণ। 


২ গ্রগতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ "" 


বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ ।' জনসাধারণের দ্বার, জনসাধারণের 
স্বার্থেপরিচালিত শাসনের নামই গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনসাধারণের 
নেতৃত্ব ও অংশ গ্রহণই বড় কথ|। | গণতন্ত্রে জনসাধারণের নান। 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থাকে, তাহা আমরা পুৰেই 
বলিয়াছি। গণতন্ত্রে জনসাধারণই সরকাব নিবাচন করে। গণতন্ত্রে 
সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সংখ্যালঘিষ্ঠকে মানিয়! চলিতে হয়। 

শুধু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক আদণ 
প্রসারিত হওয়। উচিত। গণতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মত 
প্রকাশের স্বাধীনত। থাকিবে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানিয়। 
চলিবে, অপরের উপর নিজের মত চাপাইবার চেষ্টা না করিয়। পথ 
সহকারে তাহার মতামত শুনিতে হইবে, পারিবারিক জীবনে, কিংব। 
কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্য। লইয়! সকলেব 
সহিত আলাপ-আলোচন| করিতে হইবে । অর্থাৎ ব্যক্তি শুধু নিজেব 
স্বার্থ বা মতামতকেই চরম সত্য বলিয়। মনে করিবে না, সমাজ ও 
পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ ও মতামতকেও সমান গুরত্ব দিবে। যেব্যক্তি 
স্বেচ্ছাচারী, গবান্ধ ও উদ্ধত, গণতান্ত্রিক সমাজে তাহার স্থান থাকিতে 
পারেনা । অপেক্ষাকৃত সবল বা ধনী ব্যক্তি যদি তাহার পদমর্ধাদার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া ছুবল*ও দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর জুলুম করেন কিংবা 
শোষণ করেন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ ক্ষুগ্ন হয়। 


আমাদের সমাজজীবন ৩১ 


আমাদের দেশে আমর] কি দেখি? আমাদের সমাজজীবনে 
গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়। দৈনন্দিন জীবনে, 
পারিবারিক জীবনে আমর! গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রায়ই অনুসরণ করি না। 
দীর্ঘকাল পর'ধীন থাকিবার ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা আমাদের মধ্যে 
আজও পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। আমরা কি স্বাধীনভাবে 
মত প্রকাশ কার? আমর। কি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়িয়া দেশ-বিদেশের 
বাজনৈতিক অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করি? পারিবারিক জীবনে কোন 
সম্হ্যার স্থঙ্টি হইলো উহার সমাধানের জন্য আমরা কি পরিবারের 
সভ্যদের সহিত উহ। আলে।চনা করি? কোন বারওয়ারি পূজাপাৰণ 
অনুষ্ঠানের সময় আমর! কি পাভায় সকলের মতামত অনুযায়ী 
কাজ করিবার চেষ্টা করি? গ্রামে বা সহরেব পাড়ায় পাড়ায় 
ছোটখাট বিষয় লইয়। দণাদলি কি প্রায়ই ঘটে না? দলাদলির সুযোগ 
গ্রহণ করিয়। গ্রামের কোন মাতববর ব্যক্তি কি অনেক সময় একজন 
স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মত ব্যবহার করেন না? মনে রাখিতে হইবে যে, 
ধ্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাচারিত। গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী, সমাজ- 
জীবনের পক্ষেও উহা! কল্যাণকর নয়। 


অনুশীলনী 


১।| আজকাল সব দেশেই মাঝে মাঝে নিবাচন হয় কেন? নির্বাচন 
কি নাগরিকের পক্ষে স্থবিধাজন্ক ? 

২। ভোটের অধিকার কি সর্বজনীন হওয়া উচিত? যাহারা শিক্ষিত 
শুধু তাহাদের ভোটের অধিকার থাকা কি ভাল নয়? 


৩ 
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৩। নাগরিকের অধিকার বলিতে তুমি কিবোঝ? এই অধিকারগুলি 
না থাকিলে নাগরিকদের কি ক্ষতি হইত ? 
৪| নাগরিকের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি কি কি? এই অধিকাব- 
গুলি নাগরিক কিভাবে ভোগ করিতে পাবে? 
৫| নাগরিকের অধিকার ও কর্ব্যের পারস্পরিক সম্পক কি 
কর্তব্য ছাড। অধিকার নাই__ইহা কি সত্য? 
৬। বর্তমান খগে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? দলেও 
ভূমিকা কি? 
৭1 বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পট্টি হয় কেন? উহ্ভাব সাক! কি? 
বালা ৫দশেব পধান দলগুলির লক্ষ্য কি? 
৮1 বাজশৈতিক চেতনা বলতে কি বোঝ? কিভাবে লোকসমঘাছে 
বাজনৈ(তিক চেশনার বিকাশ ঘটে? 
৯। পশ্চিম বাংলার বওমান পাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে €তোম 
মাম ব্যক্ত কর । 
১০1 গণ্হাবিক সমাজের অ'দশ কি? সামজিক জীবনে কিহা্ 
5] প্রশ্নোগ কৰা যায় ? 
অশ্রন্ধ ব।ক্যগুলি শু করিয়া লিখ £ 
১| ভারশবর্পে প্রতি বৎসর সাধাণ নির্বাচন অগঠিত হয়। 
১| পশ্চিমবঙ্গে মআউন সভার শির্বাচনে ধনী-নিধ ন পুরুষরা ভোদা" হ 
পারে। 
৩। নবীগণ (ভাট দিতে পারে, কিন্ধ নির্বাচিত হঠতে পাবে না। 
৪| ভারতে নাগরিকগণ যে কোন ধর্ম অগসরণ করিতে পারে না, 
৫ | গণতন্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠের সংখ্যালঘিষ্টের মত মানিয়া চলা উচিত ।* 


চতুর্থ অধ্যায় 
স্বানীয় শাসল-ব্যবস্ত। 


আমাদের দেশ বিরাট । ইহ! কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত, আবার 
প্রদেশগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত, জেলাগুলি মহকুমা, ইউনিয়ন ও 
গ্রামে বিভক্ত। শাসনকাধের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার স্থি তইয়াছে। 
স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই বিরাট দেশে শাসনকাধ কিভাবে চলে? 
সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায়, সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে শাসন- 
বাবস্থ|। পরিচালিত হুয়। আমরা আর একটি অধ্যায়ে ইহার আলোচনা 
করিব । কিন্তু কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাহ। সরক!রের প্রত্যক্ষ 
পরিচা'লনাধীন নয়। উহারা স্থায়ন্তশাসিত প্রতিষ্টান। এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় নাগরিকদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের ক্ষমতাই অধিক । নাগরিক জীবনের সহিত এই 
প্রতিষ্ঠানগুলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । 
এই প্রতিষ্ানগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে গঠিত--কোন সহর বা জেলা 
বা মহকুমা বা গ্রামের সীমানার মধ্যেই ইহাদের কাধক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। 
প্রপ্ণানত জনকল্যাণমূলক কাজই ইহাদের করিতে হয়। ব্রিটিশ আমলে 
এই গ্রাতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের এক অংশ নিবাঠিত, এক অংশ সরকার 
কর্তক মনোনাত হইতেন। বর্তমানে প্রায় সকলেই নির্বাচিত হন। 
নিবাচিত সদন্তর! কিন্ত লোকনভা ব৷ বিধানসভার অদস্থাদ্দের মত সকল 
প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে নিবাচিত হন না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত 
প্রতিষ্ঠানের ভোটদাতাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তিগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতা 
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থাক। চাই। অবশ্ঠ পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার 
স্বীকৃত হইয়াছে। 

সরকার আইন করিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির কর্তব্য ও 
ক্ষমতা] স্থির করিয়। দেন। ইহা ছাড়া, ইহাদের কাজের তদারক করা ব! 
প্রয়োজন হইলে ইহাদের বাতিল.করিয়া দিবার ক্ষমতাও সরকারের আছে। 


নিজ নিজ এলাকার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ ছোটখাটো 
সরকারের মত। কতকগুলি বিষয়ে বিধি-উপবিধি প্রণয়ন করা বা 
আদেশ জারি করার ক্ষমতা ইহাদের আছে । কতকগুলি বিশেষ ধরঞ্শব 
কর ইহারা ধার্ধ করিতে পারে । কোন কোন ইউনিয়ন বোে ছোটখাটে। 
ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলারও বিচার হয়। তবে এই সবকি 
কাজই সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়া করিতে হয়। 

স্থানীয় স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ 
করা যাইতে পারে-_নগর প্রতিষ্ঠান ও গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান। মিউনিসি- 
প্যালিটি, কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হইল নগর-প্রতিষ্ঠান। 
জেল। বোর্ড, লোকাল বা তালুক বো এবং ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ 
হইল গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান। 


ৃ মিউনিসিপ্যালিটি 


একমাত্র ক্যাণ্টনমেন্ট সহর ছাড়। যে কোন সহরকে রাজ্য সরকার 
মিউনিসিপ্যালিটিতে পরিণত করিতে পারেন । মিউনিসিপ্যালিটিব 
সদস্ত বা কমিশনারের সংখ্যা নয় জনের কম বা ত্রিশ জনের বেশী 
হইবে না। (কোথায় কতজন কমিশনার থাকিবেন, তাহা রাজ্য সরকাব 
স্থির করেন। কমিশনারগণ চার বগুসরের জন্য নিবাচিত হন । তবে 
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বাজ্য সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্ত কয়েকটি আসন নির্দিষ্ট রাখিতে 
পারেন। নবগঠিত মিউনিসিপ্যালিটিতে রাজ্য সরকার হই বৎসরের 
জন্য কমিশনার নিযুক্ত করিতে পারেন | কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য 
হইতে একজন চেয়ারম্যান এবং এক বা একাধিক সহকারী চেয়ারম্যান 
নিবাচিত করেন। কমিশনারদের ছুই-উতীয়াংশের ভোটে তীাহাদের 
পদ হইতে অপসারিত করা যায়। ইহারা সকলেই অবৈতনিকভাবে 
কাজ করেন। চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্মকর্তা । ইহা 
ছাডা মিউনিসিপ্যালিটির কাজের জন্য সেক্রেটারী, ইঞ্জিনীয়ার, ভেলথ, 
অফিসার" স্যানিটারী ইন্সপেক্টব প্রনৃতি কর্মচারিগণ নিযুক্ত হন। 
মিউনিসিপ্যালিটির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার রাজ্য সরকারের 
আছে। অযোগ্যতা, কাজে ক্রমাগত গাফিলতি এখং ক্ষমতার 
অপব্যবহারের জন্য রাজ্য সরকার কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে বা তাহার 
কোন বিভাগকে বাতিল করিয়! দিতে পারেন । কতিপয় ক্ষেত্রে সরকার 
কমিশনারদেরও পদচ্যুত করিতে পারেন। 

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান প্রধান কাজগুলি নিম্নরূপ ঃ 

(১) সাধারণের স্থাস্থারক্ষার জন্য টিকা দেওয়, হাসপাতাল ও 
দাতব্য চিকিওসালয় পরিচালন] করা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা, 
ময়ল! ও জল নিকাশের ব্যবস্থা! কর।, খাগ্যে ভেজাল বন্ধ করা ইত্যাদি। 
(২) সহরবাসীদের স্ুখ-স্থবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্নাণ ও মেরামত করা, 
রাস্তায় জল ও আলো দেওয়া, উদ্ভান নির্নাণ করা, বাড়ীঘর নির্ম[ণ 
নিমন্ত্রণ করা, মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা, অগ্নি নিবাপণের ব্যবস্থা 
করা, বাজারের ওজন ও মান নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যার্দি। (৩) শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য প্রাথমিক বিগ্ভালয় খোলা ও পরিচালনা করা, 
লাইব্রেরীতে সাহায্য দান করা ইত্যাদি । 
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মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের উৎস বহুবিধ। সহরের প্রতি জমি ও 
বাড়ীর উপর মিউনিপিপ্য।লিটি একটি কর ধার্ধ করে। ইহ! ছাড়া, 
মিউনিসিপ্যাল এলাকাব মধ্যে সকল ব্যবসা ও বৃত্তির উপরও কর ধায 
করা হয়। গাড়ী ও পশুর মালিকদেরও কর দিতে হয়। ব্যবসার জন্য 
সহরে যে মাল আমদানি-রপ্তানি হয়, তাহাব উপর মিউনিসিপ্যালিটি 
কর বসাইতে পারে। ইহার নিজন্ব সম্পত্তি, যেমন বাজাব, ডাকবাংলে। 
ইত্যাদি হইতেও কিছু আয় হয়। "সর্বোপরি, প্রয়োজন হইলে রাজ্য 
সরকার মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থলাহায্য করেন এবং মিউনিসি- 
প্যালিটিও সরকারের অনুমতি লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে খ্ণ 
সংগ্রহ করিতে পারে । মিউনিসিপ্যালিটির আয় উহার কর্মচারীদের 
বেতন ও ধিবিধ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হয়। ১৯ 4. 


কর্পোরেশন 


কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ__এই ঠিন মহানগরীর মিউনিসি- 
প্যালিটিকে কপৌোরেশন বল হয়। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা 
কর্পোরেশনই সবচেয়ে বড়। ইহার আয় বাধিক প্রায় ৬ কোটি টাক|। 
কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। বর্তমান কপোরেশন 
১৯৫১ সালের আইন অনুসারে গঠিত। 

কর্পোরেশনের সদস্যদের কাউন্সিলর এবং সভাপতিকে মেয়র বলে । 
কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলরের সংখ্য। ৭৬ জন। ইহাদের মধ্যে ৭৫ 
জন নিরবাচিত, বাকি একজন হইলেন ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান । 
কাউন্সিলরগণ € জন অল্ডারম্যান, ১ জন মেয়র ও ১ জন ডেপুটি মেয়র 
নিবাচিত করেন। কাউন্দিলর ও অল্ডারম্যানগণ তিন বগসরের জন্য 
নিবাচিত হন। মেয়রই কর্পোরেশনের প্রধান কর্তা । কপৌরেশনেব 


আমাদের সমাজজীবন ৩৭ 


বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য নয়টি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত 
হয়| প্রতি কমিটিতে ১২ জন করিয়া সদস্ত থাকেন। রাজ্যসরকার 
পাবলিক সাভিস কমিশনের স্পারিশ অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের জন্য 
কর্পোরেশনের একজন প্রধান কর্মকর্তা ব। কমিশনার নিযুক্ত করেন । 
কপপোরেশনের সমস্ত কর্মচারী এই কমিশনারের অধীন । কর্পোরেশনের 
সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশনার কর্পোরেশনের কাধ 
গরিচালনা করেন। সরকার যে কোনও সময় কমিশনারকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন। কাউন্সিলরদের অধিকাংশ দাবি করিলেও সরকার 
কমিশনারকে অপসারণ করিতে বাধ্য । 

ছোট সহরে মিউনিসিপ্যালিটিকে যে সব কাক্ত করিতে হ্য়, 
কর্পোরেশনও সেই সকল কাজ করে। তবে কর্পোরেশনের এলাকা 
অনেক বড় এবং সেখানকার জনসংখ্যাও অনেক বেশী বলিয়। উহার 
দায়িত্ব আরও অনেক গুরুতর | 

মিউনিসিপ্যালিটিগুল্ির আয়ের যেসব উৎস আছে, কপৌোরেশনেরও 
সেই সব স্ত্র হইতে আয় হয়। তবে কর্পোরেশনের আয় স্বভাবতই 
অনেক বেশী । 
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বা সেনানিবাস সংঘ 

যে সব সহরে সেনানিবাস থাকে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটির 
পরিবর্তে ক্যাপ্টনমেন্ট বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোঙে কিছুসংখ্যক সদস্য 
নিবাচিত হন; কিন্তু উহার পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকারের 
দেশরক্ষ। বিভাগ । 
জেলা বোর্ড 

প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেল বোর্ড আছে । উহার সদস্থ- 
সংখ্যা ৯ জনের কম বা ৩৩ জনের বেশী হইতে পারিবে না। 


৩৮ আমাদের সমাজজীবন 


বর্তমানে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ নিবাচিত হন। যে সব জেলায় 
লোকাল বোর্ড নাই, সেখানে ইউনিয়ন বোের ভোটদাতাগণ চাব 
বত্সরের জন্য জেলা বোর্ডের সদস্যদের নিবাচিত করেন। পশ্চিমবঞ্জে 
এই প্রথ! প্রচলিত। তপশীলতভুক্ত সম্প্রাদায়ের জন্য সরকার জেল 
বোডে আসন সংরক্ষণ করিতে পারেন। বোর্ডের সদস্তগণ নিজেদে 
মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান এবং এক বা একাধিক ভাইস চেয়ারম্যান 
নিবাচিত করেন। চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান কর্ত।। তিনি বোর্ডের 
সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সেক্রেটারী, ইঞ্জিনীয়ার, হেলথ অফিসাব 
প্রভৃতি বেতনভোগ্ী স্থায়ী কর্মচারীদের সাহায্যে বোর্ডের কাধ প্রচালুন 
করেন। বোঠের কাজ বিভাগীয় কমিশনার ও জেল! ম্যাজিস্টেটে 
তগ্ডাবধানে পরিচালিত হয়। রাজ্য সরকারেব নির্দেশে তাহাবা বোডেন 
চেয়ারম্যান ব। কোনও সদস্তকে অপসারিত করিতে পারেন, এমন ক্কি 
প্রয়োজন হইলে বোর্ডকে বাতিল করিতেও পারেন। 

গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, বেগের প্রতিকার, পানায় 
জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার প্রভাতি জেলা 
বো্ের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া ডাকবাংলো, হাট-বাজার প্রভৃতি 
স্থাপন করা, নদীবহুল জেলায় খেয়৷ পারাবারের ব্যবস্থা করা, বন্যা ব. 
দুভিক্ষের সময় আর্তদের সাহায্য কর! ইত্যাদি আরও বিবিধ দায়িত্ব 
জেল বোর্ডকে গ্রহণ করিতে হয়। 

জেল বোঠের আয়ের প্রধান উত্স হইল রোড সেস্‌ বা পথকর। 
আয়ের অন্যান্য উৎসের মধ্যে আছে বাস্ত!, পুল প্রভৃতির শুল্ক, জেল 
বোর্ডের ফেরীঘাট, মোটর গাড়ীর উপর ট্যাক্স, খোয়াড়, হাসপাতাল, 
ডাকবাংলো প্রভৃতির অয় । মিউনিসিপ্যালিটির মত জেলা বোউও 
সরকারী সাহায্য পাইতে পারে এবং সরকারের অনুমতি লইয়া খণ 


আমাদের সমাজজীখন ৩৯ 


সংগ্রহ করিতে পারে । কর্মচারীদের বেতন দিতে ও উল্লিখিত কর্তব্যগুলি 
সম্পাদন করিতে এই আয়ের সময় অর্থ ব্যয় হয়। 


লোকাল বোর্ড 

গ্োকাল বো একটি মহকুমার এলাকার মধ্যে কাজ করে। সেইজন্য 
ইহ। মহকুম| বো ব| আালুক বোর্ড নামেও পরিচিত। অন্যন ৬ জন 
সদস্ত লইয়। ইহ! গঠিত। জদস্তগণ চেয়ারম্য।ন ও সহকারী চেয়ারম্যান 
নিবাচিত করেন। 

লোকাল বো জেলা বোর্ডের অধীন । নিজ এলাকার মধ্যে জেলা 
বোর্ডের কাজ সম্পন্ন করাই ইহার কাজ। ইগার আয়েব কোন পৃথক 
ব্যখস্থ| নাই, ভ্রেল1 বোর্ড ইহাকে অথনাহায্য করে। বোম্বাই, 
পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকাল বোর্ড তুলিয়। 
দেওয়! হইয়াছে । 


ইউনিয়ন বোর্ড 


স্বায়ভ্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সবনিয্ন স্তরে হইল ইউনিয়ন বোর্ড । এক 
ব। একাধিক পাশাপাশি গ্রাম লইয়৷ একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। 
প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন বোর্ড থাকে। 

ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্ত-সংখ্য! ৬ হইতে ৯ জন পর্যন্ত হইতে পারে । 
ব্রিটিশ আমলে বোর্ডের এক-তৃতীয়াংশ সদন্ত সরকার কক মনোনীত 
হইতেন। বর্তমানে সকল সদন্তই নিবাচিত হন। প্রতি চার বৎসর 
অন্তর অন্তর বোর্ডের নিবাচন হয়। 

ইউনিয়ন বোর্ড নিবাচনে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী 
ভোট দিতে পারেন না1!। এই নিবাচনের ভোটার হইতে হইলে 
পরপষ্ঠায় বধিত যোগ্যতা থাকা চাই £__ 


৪০ আমাদের সমাজজীবন 


(১) গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দ। হইতে হইবে ; (২) বয়স কমপক্ষে 
৩১ বশুলর হইতে হইবে ; (৩) বাধিক অন্তত ছয় আনা ইউনিয়ন 
বোঠের কর অথবা আট আন। সেস্‌ দিতে হইবে অথব: ঝুল ফাইন্যাল 
ব। অন্ুঝপ কোন পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে | ৃ 

বোঠের সদন্যগণ চার বৎসরের জন্ত একজন সভাপতি নিবাচিত 
করেন । সভাপতিই বোড়ের প্রধান কর্মকর্তা । ইউনিয়ন বোঠের 
কাজকর্ণ তদারক কবা ও হিসাব পরাক্ষা করার দায়িত্ব সার্কেল 
অফিসারের । সরকার কতকগুলি কারণে বোড়ের সভাপতিকে 
অপপারিত করিতে বা বোর্ডকে বাতিল করিয়। দিতে পারেন । 2 * 

ইউনিয়নের মধ্যে শাস্তিশৃঙ্থলা রক্ষা করা বোঙের অন্যতম 
প্রধান কাজ । দফাদার ও চৌকিদারদের মারফত বোর্ড এই 
কাজ করে। 

ইহা ছাড়া বোর্ডকে গ্রামের জনস্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
এইজন্য দাতব্য চিকিতসালয় খোলা, পানীয় জলের ব্যবস্থা! করা, টিকা 
দেওয়।, বনজঞ্গল পরিষ্কার করা ইত্যার্দি বিবিধ কাজের ভার বোঙকে 
লইতে হয়। 

জনশিক্ষা বিস্তার করাও বোর্ডের কাজ। এইজন্য বোঙকে প্রাথমিক' 
বিগ্ভালয় খুলিতে ও পরিচালিত করিতে হয় । গশু-মড়ক নিরোধ 
করা, জন্মমূত্যুর হিলাব রাখা ইত্যাদি আরও বহুবিধ কাজ বৌকে 
করিতে হয়। 

ইহা ছাড়া, ছোটখাটো! ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারও 
ইউনিয়ন বোঙকে করিতে হয়| 

ইউনিয়ন বোঙের আখ্বের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা 
চৌকিদারি কর। গ্রামের সম্পত্তির মালিকদের উপর এই কর ধার কর. 
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হয়। আদালত হিলাবে কাজ করিয়া মামলার ফী, জরিমানা ইত্যাদি 
বাবদ বোর়্ের কিছু আয় হয়। আয়ের অন্যান্ত উপায়েব মধ্যে আছে 
খোঁয়াড়, ফেরীঘাট ইত্যাদি হইতে আয় এবং জেলা বোর ও সরকারের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য। 

বোর এই আয়ের প্রায় অধেক ব্যয় হয় চৌকিদার, দফাদারদের 
বেতন দিতে। খাকি অধেক ব্যয় হয় জনকল্যাণমূলক কাজে ও 
বিবিধ খাতে । ৃ 


পঞ্চায়েৎ 

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে ব। হইতেছে। 
যেখানে পঞ্চায়েৎ আছে, সেখানে ইউনিয়ন বো নাই। প্রাপ্তবয়স্ক 
নরনারীর ভোটে পঞ্চায়েৎ নিবাচিত হয়। 


পশ্চিমবন্ত পঞ্চায়েৎ বিল 

আইনসভার ধিগত অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত বিল উত্থাপিত 
হইয়াছে । এই বিল আইনে পরিণত হইয়াছে । ইহার ফলে 
পশ্চিমধঙ্গের গ্রাম্য বায়ন্তশামন ব্যবস্থায় গুরুতর পর্সিবত ন হইবে । 

পঞ্চায়ে বিল অনুসারে একেবারে নীচে থাকিবে গ্রামসভা, উহার 
উগনরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর থাকবে অঞ্চল 
পঞ্চায়ে্। বিচারসংক্রাস্ত কিছুকিছু ক্ষমতা ন্যায় পঞ্চায়েতের হাতে 
থাকিবে। 
গ্রামসভ। 

গ্রামে ধাহারা আইনসভার ভোটার-তালিকাতুক্ত হইয়াছেন, 
তাহাদের সকলকে লইয়া গ্রামসভ। গঠিত হইবে | শ্রামসভার এলাকা, 
অর্থাৎ কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম লইয়। গ্রামসভ। গঠিত হইবে উহা পরে সরকার 
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ঠিক করিয়া দিবেন। ইহ]। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, নৃতন আইন অনুসারে 
গ্রামের নারীপুরুষ নিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই গ্রামসভার সভ্য 
হইবেন। 

গ্রামসভা বসবে ছুইবার সাধারণ সভা আহ্বান করিবে । বাওসরিক 
সাধারণ সভায় উহা! বসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কাধবিবরণী আলোচনী করিবে । 


4ম পঞ্চায়েখ ১ 

গ্রামসভ| উহার সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রাম পঞ্চায়ে নিবাচনস 
করিবে । গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ/সংখ্য। ৯ জনের কম এবং ১৫ জনের 
বেশী হইবে না। রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে অং 
গ্রহণ করিবার জন্য কিছু সভ্য, মনোনীত করিতে পারিবেন। 
মনোনীত সভ্যদের সংখ্য। পঞ্চায়েতের মোট সভ্যসংখণার এক- 
তুতীয়াংশের বেশী হইবে না। মনোনীত সভ্যগণের ভোটাধিকার 
থাকিবে না। 

গ্রাম পঞ্চায়েৎ ইহার সভ্যদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ এবং 
একজন উপাধ্যক্ষ নিবাচিত করিবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ, উহার অধ্যক্ষ 
এবং উপাধ্যক্ষের কার্ধকাল চার বৎসর । 

গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি উহাদের এলাকায় পানীয় জল, নালা-নর্দমার 
ব্যবস্থ1, ম্যালেরিয়। এবং অন্যান্য মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিবেধক 
ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের সংস্কার, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি কাজ 
করিবে। এইগুলি ছাড়া রাজ্যসরকারের নির্দেশে ইহারা প্রাথমিক 
ও কারিগরী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ৪ প্রন্থৃতি-কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন, জনস্বাস্থ্য 
রক্ষা, সেচ ব্যবস্থা, অকর্ণণ্য ও ছুঃস্থদের যত্ব প্রভৃতি আরও বিভিন্ন, 
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রকমের কাজ করিবে । অবশ্য এই শেষোক্ত কাজগুলির জন্য রাজ্যসরকার 
পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করিবেন। 


অঞ্চল পঞ্চায়েৎ 

কয়েকটি সংলগ্ন গ্রামসভা লইয়া! এক একটি অঞ্চল পঞ্চায়েৎ গঠিত 
হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের এলাকা, এবং কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম সভ৷ লইয়া! 
উহ! গঠিত হইবে তাহা সরকার ঠিক করিবেন । 





পশ্চিম বঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েৎ 
শ্যায় পঞ্চায়েং 
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গ্রামসভার সভ্যদের মধ্য হইতে গ্রাম পঞ্চায়েৎ অঞ্চল পঞ্চায়েৎ 
নিবচন করিবে। গ্রামসভার প্রতি ২৫০ জন সভ্যের জন্য অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের একজন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচনের পদ্ধতি সরকার 
ঠিক করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়েৎ উহার সভ্যদের মধ্য হইতে একজন 
প্রধান এবং একজন উপপ্রধান নির্বাচন করিবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের 
কার্ধকাল চার বতসর। 
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অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি সম্পত্তির মালিকদের উপর কর, রেট বা 
চৌকিদারি ট্যাক্স, পথকর প্রভৃতি ধার এবং আদায় করিবে । উহার! 
শাস্তিরক্ষার জন্য দফাদার ৭ চৌকিদারের নিয়ন্ত্রণ এখং উহাদের 
ব্যয়ভার বহন করিবে । উহার! গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্ধ 
করিবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন সম্পাদক থাকিবে । এই সম্পাদক 
সরকার ক$ক নিষুক্ত ৬ইবেন। 


হ্যায় পঞ্চায়েৎ 

সরকারের অনুমতি পাইলে প্রত্যেকটি অঞছ। পঞ্চায়েৎ'এক ক, 
একাধিক ন্যায় পঞ্চায়েৎ গঠন করিতে পারিবে । ন্যায় পঞ্চায়েতে 
পাঁচজন বিচারক থাকিবেন । এই ধিচাকগণ শ্রামমভার সভ্যদের মপা 
হইতে নিরাচিত হইবেন। ন্যাষ পঞ্চায়েতের হাতে উহাব এলাকার 
ছোটখাটে। দেওয়া. - এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের বিচারের 
ভার ন্যস্ত থাকিবে । 


সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পন। 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মহর ব। মহকুমা খ। গ্রামের সীম।নার মধ্য, 
যে সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালন করে তাই। আমরা আলো চন্ব' 
কনিয়াছি। সম্প্রতি ভারত সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি 
নৃতন পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন, উহ!র নাম “শমাজ-উগ্নয়ন 
পরিকল্পনা” ব| 00101001019 199০1010100 11০1001 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৫২ সনের রা অক্টোবর হইতে এই 
পরিকল্পনার কাজ শুরু হইয়াছে এবং বর্তমানে ক্রমশ উহার ক্ষেত্র 
প্রসারিত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ২০০ কোটি 
টাকা এই খাতে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। | 
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ভাবতবর্ষেব গ্রামকে কেত্দ কবিযাই লোকসমাজেব জীবন গভিয। 
উঠিযাছে। আজও সহবেব তুলনায গ্রামেব সংখা। অনেক গুণ বেশী। 





বারুইপুব সমাজ উন্নয়ন পবিকপ্পনাব একা*শ 


গ্রামেই দেশেব বৃহত্তম জনসমষ্টিব বাস। স্বভাবতই গ্রামেব উন্নয়নের সহিত 
'লোকসমাজের উন্নতি অঙ্গীঙ্গীভাবে যুক্ত । সমাজ-উন্নয়ন পবিবল্পনার 
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প্রধান লক্ষ্য গ্রামের সবাঙ্গীন উন্নতি । কুধির উন্নতি, সেচের ব্যবস্থা, 
কুটীরশিল্পের উজ্জীবন, রাস্তাঘাটের সংস্কার, নৃতন নৃতন রাস্তাঘাটের 
নির্মাণ, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থ। প্রন্থৃতি বহুমুখী পরিকল্পন! 
সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অস্তভূ ক্ত। 

পশ্চিমবর্গের সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় এক শত বা কোথায়ও 
দুই শত গ্রাম লইয়া একটি সম.জ-উন্নয়ন ব্লক বা কেন্দ্র স্থাপিত 
হইতেছে । ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলায় এইরূপ ১১টি ব্রকের কাজ 
অগ্রসর হইয়। চলিয়াছে। এই ব্লকগুলি হইল ঃ চবিবশ পরগণার বুারুইপুব 
ও হাবড়া; বর্ধমানের শক্তিগড় ও গুনকরা ; বীরভূমের আহ মদপুর, 
মহুম্ম্বাজার, নলহাটি; মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ; নদীয়ার ফুলিয়। ; 
বাকুড়ার সোনামুখী; কোচবিহারের দিনহাট! । অর্থাৎ ইতোমধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলার কয়েকটি অঞ্চল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার 
অস্তভূক্তি হইয়াছে। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার উহা! শেষ নয়, সুরু। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আরও অনেক অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন 
ব্রক প্রসারিত হইতেছে । পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের অন্তান্থ রাজ্যেও 
সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে । র 

সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে 
জনসাধারণের চেতন! জাগ্রত করিয়া বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজে তাহাদের 
সক্রিয় সহযোগিতা ও সমর্থন সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 
জনসাধারণ অর্থদান করিবেন, শ্রমদান করিবেন । উন্নয়নের কাজে 
তাহার! নিজের। অংশ গ্রহণ করিবেন। সরকারও অর্থসাহায্য করিবেন । 
বিভিন্ন উন্নয়ন-যূলক কাড়েনর জন্য শুধু সরকারী কর্মচারীই নয়, জন- 
সাধারণের নির্বাচিত কমিটিও থাকিবে । প্রতিটি রকে জনসাধারণের 
প্রতিনিধিদের লইয়। “রক পরামর্শদাতা কমিটি” (31001401501 
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(00170101099) গঠিত হইবে । অর্থাৎ জনসাধারণ ও সরকারের 
মিলিত কর্নপ্রচেষ্টাই সমাজ-উন্যয়ন পরিকল্পনার প্রাণ । 


বহুমুখী কাজ 

বিভিন্ন ব্লকে বহুমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে। প্রত্যেক 
রকে একটি ছোট সহর (7'0৮75111]) ) স্থাপিত হইবে। সহরে 
আধুনিক ঘরবাড়ী, বিজলী বাতী, পাকা নালা -নর্দমা, পানীয় জল 
প্রভৃতির ব্যবস্থ। থাকিবে । নানা রকম জিনিসপত্র তৈয়ারীর জন্য ছোট 
ছোট কারখান৷ স্থাপিত হইবে । বিগ্ভালয়, হাসপাতাল, প্রন্থুতি-কেন্দ্ 
প্রভৃতিও থাকিবে । ইহার ফলে বিভিন্ন ব্লকের জনসাধারণ সম্থরে 
জীবনের স্ধস্রবিধার সহিত পরিচিত হইবে । শ্রাম্য জীবনে তাহারা 
অভ্যস্ত, সরে জীবন কিবূপ তাহা& তাহাদের জান। উচিত। তাই 
প্রতিটি বকে সহর স্থাপনের ব্যবস্থ। হইয়াছে। 

প্রতিটি বকে এই ছোট সহরটিকে কেন্দ্র করিয়া থাকিবে গ্রামাঞ্চল । 
বেশীর ভাগ মানুষই স্বভাবত এই গ্রামাঞ্চলেই বাস করিবে । এই 
গ্রামাঞ্চলেও জনসাধারণেব সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রকমের উন্নয়ন 
-মুলক কাজ চলিবে ; যথা কৃষির উন্নতি, পশুপক্ষী পালন, সেচের জন্য 
খালকাট। এবং নলকুপ নির্মাণ, পভিত জমি উদ্ধার, স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিষ্ভালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট 
নির্মাণ! গ্রামের কুটির-শিল্পের পুনরুড্জীবন ইত্যাদি । 
বিভিন্ন ব্লকে উনয়ন কার্য 

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়! বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন ব্লকে উন্নয়নমূলক 
কাজকর্ম চলিতেছে । ১৯৫৫ সন পর্যস্ত এই সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্মে 
প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে জনসাধারণ 

৪ 
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প্রায় ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। শুধু অর্থদানই নয়, জনসাধারণ 
শ্রমদদানও করিয়াছেন । 

১৯৫৯ সনে বিধানসভার মার্চ মাসের অধিবেশনে সমাজ-উন্নয়নের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ এই রাজ্যে সমাজ-উন্নয়ন' কাধের 
ভ্রমোননতির বিবরণ দিয়াছেন । ইতোমধ্যে ১৩৫টি অঞ্চলে সমাজ-উন্নয়ন 
রক প্রতিচিত হইয়াছে। এইভাবে, গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪০ ভাগ এই 
পরিকল্পনার অস্তভুক্তি হইয়াছে । আগামী চার বৎসরে বাকী ৬০ ভাগ 
পরিকল্পনার অস্তভু ক্ত হইয়া যাইবে । 


কৃষি 

কুধষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরনের বীজ ও সার প্রয়োজন । বিভিন্ন 
নূকে ৩,৬৬৭ মণ বীজ ও ৫৬,৯৭৪ মণ সার বণ্টিত হইয়াছে । অভাবের 
দিনে কৃষকের খণ প্রয়োজন । এই খণ গ্রহণ করিয়া কৃষক প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র ক্রয় করে। বিভিন্ন ব্লকের কৃষকদের মন্যে এ প্স্ত 
৩১৯৭৫ টাকার স্বল্পমেয়াদী কুধষিঝণ বন্টন করা হইয়াছে। গ্রামের 
পোড়ে! জমিতে বৃক্ষ রোপণ কর। হইয়াছে । 


পৃশুপক্ষী পালন 


গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসী হাস, মুরগী, গরু-ছাগল প্রভৃতি পশুপক্ষী 
পালন করেন তাহ! আমরা জানি । গ্রাম হইতেই এই সকল পশুপঙ্ষা 
সহরে আমদানি হয়। কিন্তু পশুপক্ষীর চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকিলে 
পশুপক্ষীর মধ্যে মরক লাগিতে পারে | পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গে।- 
মরক প্রায়ই ঘটে। তাহাতে কৃষকের সর্বনাশ হয়। প্রতিটি রকে 
সেইজন্য একটি পশুচিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পশুপক্ষীকে 
বিভিন্ন রোগের টিক! দেওয়ার ব্যবস্থ| হইয়াছে । 
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পচ 


জল না হইলে চাষ হয় না। সেচেব গুরুত্ব তাই অপরিসীম । 
বিভিন্ন ব্লকে ছোট ছোট খাল কাটিয়। কিংবা মজা খালের সংস্কার করিয়া 
সেচেব ব্যবস্থা হইয়াছে। বধ মানেব শক্তিগড়ে মরা বেহুলা খালকে 
বাচাইয়! তোলা হইয়াছে । শক্তিগড়ের পিপাসিত চাষের মাঠকে 
জলপিঞ্িত করিতেছে বেছলা নদী । চাষের জল সরবরাহের জন্য 
নলকৃপও বসান হইতেছে । এই সকল ব্যবস্থার ফলে হাজার হাজার 
বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থ। হইয়াছে | 

গ্রামবাসীর স্বাস্ট্যরক্ষাব উপকরণ যে ক৩ সামান্য তাহা গ্রামে 
বাহারা গিয়াছেন তাহারাই জানেন। সমাজ-উন্নধন পরিকল্পনায় 
স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা৷ একটি বড় স্থান অধিকার করিয়াছে । প্রতিটি রকে 
হাম্যমাণ চিকিতস।-সংস্থ। স্থাপিত হইয়াছে, ইহার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। 
গ্রামবাসীব চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কবিবাব 
জন্য বাড়ী বাড়ী ডি. ডি. টি. ছড়ানোর ব্যবস্থা! আছে। নদীয়ার 
ফুলিয়া বকে একটি ছোট স্বাস্থ্যকেন্জ স্থাপিত হইয়াছে, এই কেন্দ্রে 
দশটি শয্যা আছে । কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর কবল হইতে 
গ্রামবাসীকে বাচানোর জন্য ব্যাপকভাবে টিকা দিবার ব্যবস্থা 
হইয়।চে। স্বাস্থ্যের সহিত পানায় জল সরবরাহেব সমস্ত! অঙ্গাঙ্গীভাবে 
মুক্ত | বিভিন্ন কে অসংখ্য কূপ এবং নলকুপ স্থাপিত হইয়াছে পানীয় 
জল সববরাহের জন্য। 


শিক্ষা 


শুধু স্বাস্থ্য নয়, শিক্ষার ব্যবস্থাও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত। 
বিভিন্ন ব্লকে পূর্ব হইতেই যে সকল বিগ্ভালয় ছিল উহার পরিচালনার 
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ভার বর্তমানে ব্লকগুলিই গ্রহণ করিয়াছে । বিগ্ভালয়গুলির সংস্কারেরও 
ব্যবস্থা হইতেছে। নূতন নৃতন বিগ্ভালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বিভিন্ন 
রকে নৈশ বিগ্ভালয়ে বয়স্ক গ্রামবাসীদের অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা 
আছে। 


কুটারশিল্প 


কুটীরশিল্প গ্রামবাসীর জীবিকার অন্যতম উত্স। বাংলার কুটীরশিল্প 
একদিন খুবই সমৃদ্ধ ছিল। ইংপাজ আমলে কুটারশিল্পগুলি ধ্বংস হইয়। 
যায়। কুটীরশিল্প ধ্বংস হইবার ফলে গ্রামবাসীদের জীবিকার জন্য শুধ 
চাসবাসকেই অবলম্বন করিতে হয়। বিভিন্ন রকে কুটারশিল্পেব উন্নতিব 
জন্য তাই অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ফুলিয়া৷ ব্লকে প্রায় একলক্ষ 
টাক! প« দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সবকারের শিল্প দণ্ুর হইতে 
ভ্রাম্যমাণ দল বিভিন্ন রকে বয়নশিল্প, চামড়।-পাকাই শিল্প, তালগুড় 
শিল্প প্রভৃতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


রাস্তাঘাট 

ঝাড়গ্রাম, বারুইপুর এবং ফুলিয়। এই তিনটি রকে রাস্তাঘার্ট 
নির্মাণের কাজ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে । গ্রামবাসীরা আমদান করিয়। 
গ্রামে গ্রামে কীচা রাস্তা বানাইয়াছেন। এইভাবে প্রায় ৫৪ মাইল নুতন 
কাচ। রাস্তা নিমিত হইয়াছে। 

উপরের বিবরণী হইতে আমর! সমাজ-উন্নয়ন পবিকল্পনার গুরুত্ব 
বুঝিতে পারি। বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্গত শত শত গ্রামের চেহারাই 
পাপ্টাইয়া যাইতেছে । এুঁষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যানবাহনের উন্নতি 
গ্রামবাসীকে নবজীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। স্মরণ, 
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নাখ৷ প্রয়োজন যে সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে 
গ্রামবাসীর সচেতন সহযোগিতার উপর। শুধু কর্মচারীদের দ্বারা এই 
কাজ সম্পন্ন করা অসম্তব। তাই গ্রামবাসীদের সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে 
সচেতন কবিয়া তোল! সবাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 


অনুশীলনী 
১। স্থানীয় স্বায়ত-শাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কি? উহার টবশিষ্ট্য কি? 
২| মিউনিসিপ্যালিটি এব* গ্রামপঞ্ধায়েতে সরকারের প্রতিনিধি থাকার 
সার্থকতা কি? 
৩। মিউনিসিপ্যাশিটি এব* গ্রামপঞ্চায়েত গ্রধানত কি কি কাজ করে? 
৪ | ভারতবর্ধে গ্রামপঞ্চায়েৎ এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? 
৫ | সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য কি? 
৬। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সমাক্ত-উন্নয়ন গ্রক স্থাপিত হয় কেন ? 
| বিভিন্ন প্রকে কি কি কাজ হয়? 
৮ | কোন একটি উন্নয়ন ব্লকের কাধাবলীর বিবরণ লিখ | 
অশুদ্ধ বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ ঃ 
১| ভারতে প্রতি সহরে কর্পোরেশন আছে। 
২, প্রাপ্ত বয়ঞ্চ নাগরিকদের ভোটে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যর! নির্বাচিত 
হন। 
৩। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন | 
৪। “কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত 
হন। 
৫| সরকার মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের পদচ্যুত করিতে পারেন না। 
৬। গ্রামের শিক্ষিত ব্যক্তিরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সভ্য হইতে পারেন । 





পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতের গণতাল্িক বউ 


১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্টের পূৰে ভারতের অবস্থা যাহা ছিল 
আজ তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তখন ভারত ছিল ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অধীনে একটি দেশ। ১৯৪৬ সনের জুলাই মাসে ব্রিটিশ 
পালামেন্ট “ভারতীয় স্বাধীনত। আইন” নামে একটি আইন পাস করে। 
সেই আইনবলে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ভারত ও পাকিস্তান নামে 
ছুটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠ। করা হইয়াছে। ১৯৫০ সনেব ২৭. 
জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান-সভাব (00175000161) /55501001%) 
সিদ্ধান্তবলে ভাবত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে বপাস্তবিত 
হইয়াছে । 

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র! এখানে প্রতি পাচ বৎসর অন্তর 
নিবাচন হয়। জাতি-বর্ণ-শ্রেণী, নারী-পুরুষ নিবিশেষে গ্রাপ্তবয়স্ 
নাগরিক মাত্রেই ভোট দিবার অধিকারী । আইন অনুসারে যাহাদেব 
২১ বৎসর বয়স তাহাদেরই প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গণ্য কর! হইবে। 
নাগরিকদের ভোটেই লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণ 
নিবাচিত হন। ভোট গোপনে দিতে হয়। এই প্রথাকে 'ব্যালট ভোট, 
(৬০০ 0 78110) বল। হয়। গোপন ভোটের সুবিধা এই যে, 
প্রতিপত্তিশালী ও ধনী £লাকেরা ভোটদ্রাতাদের কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না, ভোটদাতারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে স্বাধীনভাবে 
ভোট দিতে পারে। 
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পিবাচন ব্যবস্থা 
3 টাটা: ২ 
ন্‌ হি 
প্রাতি ৫ বছর আঅঞৰ 
ছি 

রঁ 7 সাধারণ নির্বাচন হয। 
কম পক্ষে ২১বছর 
যাদের বয়স তাদেরই 
তোটের আধকার আছে। 







মি 





পাইুপতি কুক নিযুক্ত 
পির্বচন কাম্শনার 


হল 
হু 
৮ হি , চি টি নু 
রর _. হী ক 
2:2১ শত ঃ শা 
১টি : . টি রর ন্ট শে 
পরী তাপ টি ২ 
টার ১ ৩০ উহ, 
2188845 42 রর রি 
৯. ২০৯০ শখ নট রস্মের 
পা. ২ হি 2 পিট ও 
০ পে ১ 
সস 82 নিক 


'লাটদাতাপের দ্বারা 


/7 কখ 
গড ০ 
দি 
২ 


পের দ্বারা 


[০] 
গ্রতাক্ষড' 4 নি 


পু 
মি 
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ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন 

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র, কতকগুলি রাজ্য লইয়1 ইহা গঠিত। ভারতের 
অঙ্গীভূত রাজ্যগুলিকে ইংরাজীতে 9819 বলে । তাই আমাদের সংবিধান 
ভারতকে বলা 1 হইয়াছে “[011101) 01 519699? বা সংক্ষেপে [10191 
[07101 1 বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মোট ১৪টি রাজ্য লইয়া গঠিত ; 
যথ।--অন্ধ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
মহীশুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, জন্মু ও কাশ্মীর, 
পশ্চিমবঙ্গ । ৰ 

এইগুলি ছাড়া! আরও ৭টি রাজ্য আছে যাহাদের অবস্থ। কিছুট। 
ব্বতন্ত্র। এই রাজ্যগুলি হইল-_দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, 
ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্ত, লাক্ষা ও মাল ছীপপুঞ্জ, 
নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চল,__এই ৭টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার কুক 
শাসিত হয়। 


কেন্দ্রীয় সরকার 

ভারতীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের ছুটি বিভাগ আছে-__ 
শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগ। শাসন-বিভাগ রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রি- 
পরিষদ এবং আইন-বিভাগ রাষ্্পতি ও পালামেন্ট (বা সংসদ) 
লইয়! গঠিত। 

আইনত রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকতণ হইলেন রাষ্ট্রপতি । তাঁহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। কার্ধত প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ দেশের শাসনকার্ধ চালন! করে, সরকারের নীতি ও 
কার্যন্চী স্থির করে। অবশ্য মন্ত্রিপরিষদের এইসব কাজ রাষ্ট্রপতির 
নামে পরিচালিত হয়। ' 
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সংবিধানে রাষ্ট্রপতির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 
তাহারই নামে দেশ শাপিত হয়। সরকারের নির্দেশ, হুকুম ইত্যাদি 
তাহার নামেই জারী হয়। শিনিই রাজ্যপাল, চীফ কমিশনার, 
হাইকোট ও সুপ্রীম কোটের বিচারপতিগণ, কম্পট্রোলার ও অডিটর- 
জেনারেল, নিবাচন কমিশনার, বিদেশে ভারতের বাঠদুও প্রভৃতি 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। ইহাদের বরখাস্ত করিবার 
ক্ষমতাও তাহার হাতে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব কর্মচারীদের 
মনোনয়ন করেন মন্ত্রিসভা । রাষ্পতি মন্ত্রিমভার মনোনীত ব্যক্তিদের 
অনুমোদন করেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অসীম ক্ষমতার অধিকারী 
হন। রাষ্ট্রপতি ঘি মনে করেন যে, বহিঃশক্রব আক্রমণ ব। আভ্যন্তরীণ 
কোন গোলযোগের কারণে ভারত বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তা 
বিপন্ন হইয়াছে, তাহ। হইলে তিনি দেশে জরুরী অবস্থা ঘে!বণ। করিতে 
পারেন। জরুবী অবস্থায় তিনি স্বয়ং শাসনবিষয়ক নিদেশ দিতে 
পারেন। কোন রাজ্যে শাসনকার্ধ পরিচালন! সম্ভব হইতেছে না মনে 
কৰিলে, তিনি সেই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ 

প্রধানমন্ত্রী ও অন্তান্ত মন্ত্রীদের লইয়। মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। 
লোকসভার দলগুলির মধ্যে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকেই 
রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীৰপে নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে 
অন্তাচ্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রি-পরিষদের 
প্রধান ব্যক্তি। কোন্‌ মন্ত্রীকে কোন্‌ দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে তাহ 
তিনিই স্থির করেন। তিনি লোকসভারও নেতা। মন্ত্রি-পরিষদের 
বিভিন্ন দপ্তর আছে, যথা- স্বরাষ্ট্র দপ্তর, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, অর্থ 
দপ্তর, বৈদেশিক দণ্তর, শিক্ষা দপ্তর ইত্যার্দি। বিভিন্ন দপ্তরের ভার 
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কেন্দ্রীয় সরকার 












মান্জ-পারিষদ 
. রি 


লোকসতার  শকট দাই 
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বিভিন্ন মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের কাজ 
পরিচালন। করেন। নীতিগত প্রশ্নে কিন্তু মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত ভাবে 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহাদের তখন সমগ্র মন্ত্রি- 
পরিষদের অনুমোদন লইতে হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পুলিশের সংখ্য। 
বাড়াইবার আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু পুলিশের হাতে নাগরিকদের 
বিন। বিচারে আটক করিবার ক্ষমত| দিতে হইলে তাহাকে সমগ্র মন্ত্রি- 
পরিষদের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। ইহার ফল কি হইয়াছে? 
ইহার ফলে শাসনসংক্রাস্ত গুরুতর বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদকে সম্মিলিত 
ভাবে কাক্ত করিতে হয়, কোন মন্ত্রী খেয়াল-খুশিমত কাজ করিতে 
পারেন না। লোকসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের যৌথ দায়িত্ব। 
প্রত্যেক মন্ত্রী অপর সকল মন্ত্রীর কাজের জন্য লোকসভার নিকট 
দায়ী। তাই কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লোকসভ| অনাস্থা -প্রস্তাব পাস 
করিলে, কিংব। তাহার কার্য অন্নমোদন না করিলে সমগ্র মন্ত্রি-পরিষদই 
পদত্যাগ করেন । 
ভারতীয় পালণমেণ্ট বা সংসদ 

বাষ্পতি এবং ছুটি সদন লইয়। ভারতীয় পার্লামেন্ট বা সংসদ 
গঠিত | উচ্চ সদন রাজ্যসভ! এবং নিয় সদন লোকসভা! নামে 
অভিহিত। রাষ্ট্রপতি এবং পালামেন্ট লইয়৷ ভারতীয় ইউনিয়নের 
আইন-বিভাগ গঠিত। 

লোকসভা পাঁচ বৎসরের জন্য গঠিত হয়। ইহার সদস্য সংখ্যা ৫০০ 
শত | রাজ্যগুলির ভোটদাতারা ইহাদের প্রত্যক্ষভাবে নিবাচিত 
করেন। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ, ইহ! ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় না। 
প্রতি ছুই বগুসর অন্তর ইহার এক তৃতীয়াংশ পদত্যাগ করে। তখন 
'পুনরায় নিবাচন দ্বারা এই শুন্ত আসনগুলি পূরণ করা হয়। ইহার 


৫৮ আমারের স্মাজজীবন 


সদস্য সংখ্যা ২৫০। ইহার। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে ভোটদাতাদের দ্বার! 


পাললামেণ্ট 





নিবাচিত হন না । ইহাদের মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন।' 


আমাদের সমাজজীবন ৫৯ 


অন্যান্য জদস্তগণ বিভিন্ন সভ্যের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন। 
বাজ্যের বিধান সভার সদন্তগণ ইহাদের নিবাচিত করেন। 
রাজ্য সরকার 

পুবেই বলা হইয়াছে, ভারতীয় ইউনিয়ন সরকার বা রাজ্য লইয়' 
গঠিত। এই রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থা এইভাবে চলে । 

পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধর। যাক। ' এই রাজ্যে একজন রাজ্যপাল 
আছেন, তাহার হস্তে রাজ্যের শাসন-ক্ষমত। ন্থস্ত। তাহার নামেই 
শাসনকাধ পরিচালিত হয়। কিন্ত কাষত তিনি মন্ত্রিসভাব পরামশ 
অগুযায়ী কাজ কবেন! 

বাজ্যে একটি মন্ত্রিসভা আছে। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন । মুখ্যমধ্তার পরামর্শ অনুসারে 
অন্যান্ত মন্ত্রিগণ বাছ্গযপাল কহুক [যুক্ত হন। মন্ত্রিগণ নিজেদের 
মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর ভাগ করিয়া নেন : যথ| _অর্থ-দপ্তর, শিক্ষা-দণ্তর, 
খাগ্-দপ্তর, সাহায্য ও পুনবাসন বিভাগ, ভূমি ও ভূমিরাজন্ বিভাগ, 
গৃত বিভাগ, কৃষি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, মস্ত বিভাগ, বাণিজ্য ও 
শিল্প বিভাগ ইত্যাদি । মন্ত্রিগণ রাজ্যের আইনের প্রস্তাব রচন। করিয়া 
আইন সভায় পেশ করেন। রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব, নৃতন কর 
(79863) ইত্যাদি মন্ত্রীরা স্থিব করেন, অবশ্য এই বিষয়গুলি আইনসভার 
অন্ুমোদনসাপেক্ষ। মন্ত্রীর। ইচ্ছামত কর ধার্ধ করিতে পারেন না ; কিংবা 
কোনগু আইন চালু করিতে পারেন না । 

* আইনসভাই আইনকানুন পাস করে। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার 
ছুটি সদন-_বিধানসভা ও বিধান পরিষদ | বিধানসভার সদস্য সংখ্যা 
২৩৮ জন। ইহার! ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। 
বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫১ জন। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ 


৬০ আমাদের সমাজজীবন 


রাজ্য সরকার 
(ক ও খ শ্রেণী) 


রাজ্যপাল বা রাজপ্রমুখ 


করেন 





আমাদের সমাজজীবন ৬১ 


নিবাচিত হন। কিন্ত এই নিবাচনে ভোটদাতারা অংশ গ্রহণ করেন না। 
বিধ|নসভার সদস্যগণ ইহাদের নিবাচন করেন। এই প্রথাকে পরোক্ষ 
নিবাচন প্রথ! বলে। বিধান পবিধদ একটি স্থায়ী সদন । রাজ্যপাল ইহা 
ভাঙ্গিয়" দিতে পাবেন ন|। তবে প্রি দুই বতসর অন্তব ইহার এক- 
ভরতীয়াংশ অদস্ত অবসর গ্রহণ করেন এবং নৃতন নিবাচন দ্বার। এই শুন্য 
আসনগুলি পুরণ কবা হয়। সাধারণত শর্বধান সভা কোন আইনের খসড়া 
ব| বিল (73111) পাস করিয়। উহা বিধান পবিধদে প্রেরণ করে। যদি 
বিধান পরিষদ বিলটি অগ্রাহ্য কবে বা ভিন মাসেব মধ্যে বিলটি পাস ন। 
করে, তাহ! হইলে উভ| বিধান সভায় ফিরিয়। আসিবে । কিন্তু দ্বিতীয়বার 
বিধান সভ। বিলটি পাস করিলে, বিধান পরিষদ অন্তমোদন করুক বা 
ম1 করুক, উহ। আইনে পরিণত হইবে | অর্থ বিষয়ক বিল বিধান সভায় 
প্রথম উথাপিত হইবে । বিধান সভায় গৃহীত হইলে উহা! বিধান পরিষদে 
প্রেরিত হইবে | বিধান পরিষদ ১৪ দিনের মধ্যে এই বিল গ্রহণ অথব। 
বজন করিতে পারে। পরিষদ ১৯ দিনের মধ্যে খিলটি পাস করিলে, 
উহা সরাসরি নভাগণের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠান হইবে । 

রাজ্যের মন্ত্রিসভা সম্মিলিতভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী। 
বিধান সভার সদস্যগণ কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা! প্রকাশ করিলে 
কিংব। তাহার প্রস্তাবিত আইনের খসড়। অশ্রাহ্া করিলে, অমগ্র মন্ত্রি- 
সভাই পদত্যাগ করে। 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন 

আমর। দেখিয়াছি যে ভারতীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় পালামেন্ট বা 
সংসদ সারা দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে; আবার রাজ্যগুলির 
আইনসভাও নিজ নিজ রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করে। কিন্ক 
, কোন্‌ বিষয়ে পার্লামেন্ট এবং কোন বিষয়ে রাজ্যের আইন সভা আইন 
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পাস করিবে? উভয়ে কি একই বিষয়ে আইন পাস করিবে ? উভয়ের 
মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কি ভাবে হইবে? 


(ক ও খ' বরাজ্যগুলি) 


(ছি রাতারাতি. ০ 





আমাদের সমাজজীবন ৬৩ 


আমাদের সংবিধান এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কেন্দ্র ও 
রাজ্যের মধ্যে ্ষমত।| বণ্টন করিয়। দিয়াছে। কতকগুলি বিষয়ে সারা 
ভারতেৰ এক স্বার্থ” এক সমস্ত। | এই সকল বিবয়ে কেবল মাত্র পালা- 
মেন্ট আাইন প্রণয়নেব অধিকাবী। আমাদেব সংবিধানে এই বিষয়ের 
৯৭টি বিষয়ের একটি তালিক! দেওয়। হইয়াছে । এই তালিকাকে বলা 
হয় 70111911150, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের খাস এক্তিয়ারভুক্ত 
বিষয়ের ঙাপিকা। এই তালিকাভূক্ত ৯৭টি বিষয়ের মধ্যে আছে __ 
দেশরক্ষা, সামরিক ও বিমানবাহিনী, যুদ্ধ ও শান্তি, বৈদেশিক সন্পক, 
রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা, ডাক-তার-বেতার, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি । 
এই তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝিতে পাবি যে, 
কেন ইভ]| কেন্দ্রের খাস এক্ডিয়াবভুক্ত। দেশরক্ষাব ব্যবস্থা! স্বভাবতই 
কেন্দ্রীয় সরকার করিতে পাবেন, একটি প্রাদেশিক রাছ/ উহ। পারে 
ন।। বেল গাড়ী সানা ভাবতেব মধ্য দিয়। যাতায়াত করে, তাই 
বরেলবিভাগ কেন্দ্রীয় সবকারের হাতে ন্যস্ত। সারা ভারতে একই 
মুদ্রাব্যবস্থা, (টাকা, আন।, পয়সা) প্রচলিত হওয়। বাঞ্চনীয়, তাই 
মুদ্রাবাবস্থা কেন্দ্রের এক্তয়ারভুঞ্ত। অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কেও 
একই যুক্তি প্রযোজ্য | 

কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে হিন্ন ভিন স্বার্থ, ভিন্ন ভিন্ন 
সমস্যা । এই সকল বিষয়ে রাঙছ্গের আইনসভা আইন প্রণয়নের 
অধিষ্ষারী। সংবিধানে এইরূপ ৬৬ বিষয়ের তালিকা দেওয়। 
হইয়াছে। এই তালিকাকে বল] হয় 91869 115, অর্থাৎ রাজ্য 
সরকারের এক্ডিয়ারভূক্ত বিষয়ের তালিক।। এই তালিকাতে আছে, 
পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান, কৃষি, 
ভূমিরাজন্ব, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচ, সমবায় সমিতি ইত্যাদি । 

৫ 


৩৪ আমার্দের সমাজজীবন 


আবার এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে কেন্দ্র ও রাজ্য 
উভয়ই সমানভাবে সংশ্লিষ্ট । এই সকল বিষয়ে উভয়ই আইন করিতে 
পারে। সংবিধানে এই ধরনের ৪৭টি বিষয়ের তালিকা দেওয়া 
হইয়াছে। এই তালিকাকে বলা হয় 001081160 [15 ব| 
যুগ্ম-তালিক। | ইহাতে আছে- ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ, কারখান। ও শ্রমিক সমস্ত।, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখান।, 
*বত্যতিক শপ্তি, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ইত্যাদি । 
'অধশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, যুগ্ধতালিকাভূক্ত বিষয়ে কেন্দ্র 
4 রাজ্যেব মধ্যে কোন বিরোধ বাধিলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন্নই 
বলব হই/ব। প্রার্লামেট প্রয়োজনবোধে রাজ্যতালিকাভুক্ত যে 
কোন বিবয়ে আইন প্রণয়ন করিতেও পারিবে । 
দৈনন্দিন শাসনকাধ 

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কি ভাবে ক্ষমত। বণ্টন করা হইয়াছে, তাহা 
আমর। আলোচন। করিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই স্থবিশাল দেশেব 
দৈনন্দিন শাসনকাষ কি ভাবে চলে? আইনকানুন কি ভাবে কাষে 
পরিণত হয়? কাহার। এইগুলি কাধে পরিণত করেন। ৃ 

মন্ত্রিগণ আইনকানুনের খসড়। রচন৷ করেন, আইনসভ। এগুলি 
অনুমোদন করিলে তবে আইনকানুন পাস হয়। তারপর আসে 
আইনকানন দেশে চালু করার কাজ। কাজের সুবিধার জন্ত বিভিন্ন 
দপ্তর স্থাপিত শুর । এই দণ্তরগুলির কাজ আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
বিভিন্ন দপ্তরে একজন মন্ত্রী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপমন্ত্রী থাকেন। 
তাহাদের জাহায্যের জন্তা১উচ্চপ্দস্থ কর্মচারী এবং সাধারণ একদল 
কর্মচারী থাকেন। বিভিন্ন বিভাগে এইরূপ হাজার হাজার কর্মচারী 
নিযুক্ত হন। তাহারাই দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালন! করেন । রাজধানী: 
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নয়াদিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট ভবনে এইরূপ শত শত কর্মচারী প্রতিদিন 
বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্ম করিয়া চলিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাইটাস” 
বিল্ডিসে এবং নবনিমিত দৈত্যকায় নৃতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে ও 
বাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শত শত কর্মচারী কাজ করেন। বিভিন্ন 
বিভাগে একজন সেক্রেটারী ( বা সম্পাদক ), একজন ডেপুটি সেক্রেটারী 
এবং একদল কর্মচাবী থাকেন। ,বিভিন্ন দপ্তবেব ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর। 
ইহাদের সাহায্যে দ্ুরেব কাজকর্ম পরিচালন। করেন। কর্মচারীদের 
মধ্যে একদল কেন্দ্রীয়ভাবে বাইটাম বিল্ডিংস্‌ বা নৃতন সেক্রেটারিয়েট 
উবনে কাজ কবেন, আব একদল জেলায় জেলায় কাজ কবেন। এই 
সকল কর্মচারীদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষিত হয় । 

বল। বাুল্য যে, বিভাগীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব বিরাট । ইহাদেরই 
উপর আইনকানুন বপায়ণের ভার । কর্মচারীরা ছুনীতিপরায়ণ বৰ! 
অযোগ্য হইলে কাজকর্মে বিশ্রগল। আসিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের 
একটি বিভাগের দৃষ্টান্ত ধরাযাক। এই রাঙ্ে বাস্তহার৷ সমস্ত! অতি 
জটিল এবং ছুবহ। বাস্তুহারা পুনর্বাসনের জন্য তাই একটি বিভাগ 
আছে। প্রতি বসর লক্ষ লক্ষ টাক৷ এই বিভাগ হইতে ব্যয় হয়। 
বাস্তৃহাবাদের পুনর্বাসনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব এই বিভাগেব 
উপর । একজন মন্ত্রী, একজন উপমন্ত্রী, কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারা 
এই বিভাগে কাজ করেন। ইহার। যদি বান্তহারাদের জন্য গৃহনিপ্নাণের 
টাকী আত্মসাৎ করেন; ইহার। যদি অসৎ ও ছুর্নাতিপরায়ণ কণ্ট্যাক্টর 
ব। ঠিকাদার নিয়োগ করেন ; ঠিকাদাররা যদি গৃহগুলি এমনভাবে নির্মাণ 
করেন যে এক বতসরের মধ্যেই এ সকল গৃহের ছাদে বা দেওয়ালে 
ফাটল ধরে ; বাস্তহারা কলোনীতে যদ্দি ১০০ শত টিউবওয়েল খননের 
জন্ঠ টাক। লইয়া কর্মচারীর! মাত্র ৫০টি টিউবওয়েল খনন করেন-_-এইরূপ 
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বহু সমস্যার স্থ্টি হইতে পারে যদি কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ হন। অবশ্য 
ছুনীতিপরায়ণ কর্মচারীদের ছুর্নাতি প্রমাণিত হইলে, তাহাদের শাস্তির 
বিধান আছে। ছুনীঁতি দমনের জন্য সরকার তাই দুর্নীতিদমন বিভাগ 
স্থাপন করিয়াছেন । 
শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ 

আমাদের শাসনযন্ত্রের মূল ঘাঁটি হইল জেলার শাসন-ব্যবস্থ।। কি 
ভাবে দেশ শাসিত হইবে মন্ত্রীরা সেই নীতি নিধারণ করেন, আর সেই 
নীতি অনুসারে জেলার দৈনন্দিন শাসনকাধ চালান জেলা শাসকের।। 

জেলা শাসকদের বল। হয় জেলা ম্যাজিস্টেট ও কালের? 
ম্যাজিস্টেট হিসাবে তাহাব প্রথম কাজ হইল জেলাব আইন ঘৃঙ্খল। 
রক্ষা কবা। জেলার পুলিশ বিভাগের ভার থাকে পুলিশ স্ুপরিপ্টেণ্ডেন্টের 
উপর। তিনি ম্যাজিস্টেটের তত্বাবধানে কাজ করেন। , কালেক্টর 
হিসাবে জেলা শাসকের কাজ হইল জেলার ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য 
কর সংগ্রহের কাধ পরিচালন। করা । জেলার আয়-ব্যয়েব হিসাব 
তাহাকেই প্রস্তুত করিতে হয়। জেলাশাসককে তাই সরকারের “চক্ষু- 
কর্ণ-হস্ত-মুখ”, বল। হয়। পু 

প্রত্যেক জেলা আবার কতকগুলি মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমা 
শাসকের নাম মহকুম। ম্যাজিস্টেট বা 90১ 70151510108] 0০০: 
(5. 79. 0-)।1 তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্ট, 
সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্ট, ্যাসিস্টা।ট পুলিশ স্থপারিটেগ্ডেট প্রস্তুতি 
একাধিক কর্মচারী আছেন। প্রত্যেক মহকুমা আবার কতকগুলি সার্কেলে 
এবং প্রত্যেক সার্কেল কতকুগুলি থানায় বিভক্ত। সার্কেলে একজন 
করিয়া! সার্কেল অফিসার এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর থাকেন। প্রতি থানার 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হইলেন থানার দারোগা । | 
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বিচার বিভাগ 

আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক স্তুবিচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে । প্রত্যেক 
নাগরিক যাহাতে এই স্রবিচার পাইতে পারেন, তাহার জন্ত কেন্দ্র হইতে 
একেবারে গ্রাম পর্যস্ত স্ববিস্তত এক বিচার-ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার 
শীষে সুপ্রীম কোট, আর সর্বনিয় স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। 

পশ্চিমবর্গেব বিচার-ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ধর যাক। এই রাজ্যে 
তাইকোট হইল সর্বোচ্চ আগীল আদালত । হাইকোটে র নীচে প্রত্যেক 
জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য একাধিক 
বিচারালয় আছে । জেলা সহরে ও মহকুম। সহরে মুন্সেফের আদালত 
আছে । এই সব আদালতে দেওয়ানী মামলার বিচার হয়। বড় বড় 
দেওয়ানী মামলার বিচাবের জন্য জেলা সহরে এক বা একাধিক সাবজজ 
থাকেন । ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য জেলা ও মহকুম। সহরে 
ডেপুটি ম্যাজিস্টেট ও সাব ডেপুটি ম্যাজিস্টেট থাকেন। জেলার প্রধান 
বিচারক জেল ও দায়রা জজ । 

সাব জজ ও জেল! জঙ্জদের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোটে আ-ীল 
ক্রা চলে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার আগীল 
হাইকোট' গ্রহণ করে। 

যপ্দি কোন বিষয়ে একজন নাগরিক হাইকোর্টেও সুবিচার ন৷ পায় 
তাহা হইলে কি হইবে? সে তখন স্থপ্রীম কোরে আগীল করিতে পারে। 
ভারতের অস্তভুক্ত যে কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনালের যে কোনও 
মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আগীল গ্রহণ করার ক্ষমতা স্তুপ্রীম কোর্টের 
আছে। সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক যেসব আদেশ জারী করা হয়, ভারতের 
অন্য সমস্ত আদালত তাহা মানিতে বাধ্য । 


৬৮ আমাদের সমাজজীবন 


অন্ুশলনী 


১। ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্-_-এই কথার অর্থ কি? 
২। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা কেন বন্টন করিয়া দেওয়৷ হয়াছে। 
৩| রেল-ডাক-তার, কৃষি, ভূমিরাজন্ব, দেশরক্ষা-_এইগুলিব মধে) 
কোন্টি কেন্দ্রের এবং কোন্টি রাজ্যের এক্কিয়ারতুক্ত ? 
| পশ্চিমবঙ্গের আইনকানুন কি ভাবে পাস হয়? 
৫| মন্ত্রিগণ কিকি কাজ করের্ন?, একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা গুস্যাব 
পাস হইলে সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন কেন ? 
৬। বিধান সভার কাজ কি? 
| রাইটাস বিন্ডিসে একদল কম্মচা্দী নিণক্ত করা হইয়াছে কেন ? 
রাজ্যের শাসনকার্ষে ইহাদের গুরুত্ব কি? 
৮।| আর্দালত থাকাতে নাগরিকদের কি স্থবিধা হইয়াছে? 
৯। জেলার শাসন-ব্যবস্থা কি ভাবে চলে? 
১০। জেলা ম্যাজিস্টেট ও কালেইুরের পদ এত গুরুহপূণ কেন ? 
অশুদ্ধ বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়। লিখ £ 
১। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
ও রাজনৈতিক স্থবিচারের প্রতিশ্রতি দেওয়া! হয় নাই । 
২। স্থপ্রীম কোর্ট কর্তৃক যে সব আদেশ জারী করা হয়, ভারতের অন্য 
সমস্ত আদালত তাহ! মানিতে বাধ্য নহে । 
৩। প্রতি থানায় ভারগ্রাপ্ধ কর্মচারী হইলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর । * 
৪। রাজ্যের মন্ত্রিসভা সম্মিলিত ভাবে বিধান সভার নিকট দায়ী নহে। 
£ | রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ নহে, উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। 
৬। আইনত ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা হঈলেন প্রধানমন্ত্রী | 
৭| পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদন্যদের নিদু্ত কবেন। 
৮। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা আইন কানন পাস করে। 
৯। মন্ত্রিসভা ইচ্ছামত কর ধার্ধ করিতে পারে। 
১০ | মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল্র নিকট সম্মিলিত ভাবে দায়ী 
১১। দেশরক্ষা, রেলপথ, মুদ্রাব্যবস্থা, পুলিশ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষ। 
প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যের আইনসভ। আইন প্রণয়ণ করে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
টি 
বহিহিশ্বের সহিত আম্পক্ 


সহস্র সহত্র বসব ধবিয়! 'এই পুথিবীব বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন লোক- 
সম।জ এক সুখী, সমৃদ্ধ ও স্ুন্দব জীবন গভিয়। তুলিতে চেষ্ট! কবিতেছে। 
প্রাকৃতিক পবিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় এবং এতিহাসিক কাবণে তাহাদেব 
দ্লীবনখাত্র! বিতিন্ন হইয়াছে। কোন কোন লো'কসমাজ আধুনিক 
বিজ্ঞানকে মান্ুষেব প্রয়োজনে বাযবভাব কবিষ।, কৃষি 9 শিল্প, ব্যবসা ও 
বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্থাস্থ্যকে উন্নত কবিয়। এত উনত৩ জীবন গড়িয়। 
তুলিয়াছে। এশিয়। ৩ আফ্রিক।ৰ লোকসমাজগুলি কিন্তু আজও 
সাধাবণশাবে মন্গুমত অবস্থায় বহিয়াছে। আধুনিক যুগে বেদপথ, 
জলপথ ৩৬ বিমানপথেব খিপুল উন্নতিব ফলে বঙমানে পুথিবীব 
নোকসমাভ গুলি পবস্পবেব কাছাকাছি আসিয়াছে, তাহাবা এখন 
সহঙ্গে এবং দ্রুত নিজেদেব মধ্যে সংযোগ স্থাপন কবিতে পাবে। অন্যান্য 
প্র কুতিক অঞ্চল হইতে তাহাব! প্রয়োজনীয় খাগদ্রব্য, পোশাক-পবিস্দ, 
যন্ত্রপাতি আমদা!ন কবিয়। নিজেদেব চাহিদ। পূরণ কবিতে পাবে। এক 
দেশেব সাংস্কৃতিক সম্পদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্য দেশেব মানুষ লাভ 
কৰ্ধিতে পাবে। বহিধিখেব সহিত সম্পর্কস্থাপন তাই আজ প্রতিটি 
দেশেরই পক্ষে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহিবিশ্েব সহিত সম্পর্কস্তাপনে 
মাধ্যমেই পুধিবীব বিভিন্ন লোকসমাজ বত মানে নিজেদেব জীবনযাত্রা 
উন্নত করিতে পাবে । 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে তাই বাজ্রনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 


৭০ আমাদের সমাজজীবন 


ইহা কিন্ত আধুনিক যুগের একটি বৈশিষ্ট্যই নহে । শ্রাীন ও মধ্য- 
যুগেও পৃথিবীর নান! দেশের সহিত নানাভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমর! কি দেখি? খাষ্টের জন্মের ৩২৫ বশ্ুসর 
পূর্বে আলেকজ্ঞাগ্ডারের অভিযানেব সময় হইতে প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম 
লীলাভূমি গ্রীসেব সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীক ও 
ভাবতীয় শিল্পেন সংমি শ্রণেই গান্ধার' শিল্পের স্ষ্টি। ভারত হইতেই বৌদ্ধ 
বর্ম চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রঙ্গ, মঙ্গোলিয়। প্রতি দেশে ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। চীন দেশ হইতে বৌদ্ধ পবিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন 
সাও, ইৎ-সিড ভাবতে আসিয়াছিলেন, আবার ভারত হইতেও একদল 
পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। প্রথম এষ্টাব্দে রোম এবং ভারতের মধ্যে 
নিয়মিত বাণিজ্য-এম্পর্ক ডিল । সেই স্ুরূর অতীতে যানবাহনেব ব্যবস্থ। 
খুবই অন্ঃ ত থাকা সত্বেও ভাবের সহিত গ্রীস, রোম, চান, জাপান 
প্রভৃতি দেশেব সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। মধ্যযুগেও এই ধারা 
অব্যাহত ছিল। এই যুগে আরব ও তুকীঁ, পারসিক ও মোঙ্গল, 
পতু গীজজ ও ইটালীয় প্রভৃতি জাতি সহিত ভারতেব সম্পর্ক স্থাপিত 
হষইয়াছিল। আরব, পারস্য, মিশর, চীন, ইন্দোনেশিয়া, 'মালয় 
প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। আধুনিক যুগে যান- 
বাহনেব উন্নতির ফলে দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ, রুশ, আমেরিকান 
প্রভৃতি জাতিব সহিত ভারতের সম্পর্কস্থাপন অনেক সহজ হইয়াছে । 
এই ভাবেই প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত পুথিবীর বিভিন্ন 
দেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্থাপনের ধার৷ বহিয়া চলিয়াছে। 
স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত*পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত নূতনভাবে 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের কাজে অগ্রসর 
হইয়াছে। ' 


আমার্দের সমাজজীবন ৭১ 


রাজনৈতিক সম্পর্ক 

বত মান যুগে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
বরে। প্রথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে। বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে কিভাবে মিত্রতার 
সম্পর্ক স্থাপন করিবে, উহাই রাজনৈতিক সম্পর্কের বিবয়। নান। কারণে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ বাধিতে পারে, এই সকল 
বিরোধের প্রশ্নে দেশের মনোভাব কি হইবে তাহা স্থির করিতে হয় | 
ছুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে অন্য দেশগুলি কোন্‌ পক্ষে 
ফোগদান করিবে, কিংব। নিরপেক্ষ থাকিবে তাহা স্থির করিতে হয়| 
পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং উহার 
পরিণতিতে রক্তাক্ত যুদ্ধের বিষয় আমর। পড়ি। বত'মান যুগে তাই 
রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ । ইহার উপর দেশের 
ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ অনেকট। নির্ভর করে। 

স্বাধীন ভারত পৃথিবীর প্রায় সকল স্বাধীন দেশের সহিত রাজ- 
টিনতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে । ইংলপ্ু, আমেরিকা, সোভিয়েট 
রাশিয়া, ফ্রান্স লোকতন্ত্রী চীন, প্রভৃতি শক্তিশালী দেশগুলি এবং 
গঁতিবেশী দেশ পাকিস্তান, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়। প্রভৃতি দেশে 
ভারত দূতাবাস (211708559) স্থাপন করিয়াছে। দূতাবাসে ভারত- 
সরকার কতৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং একদল কর্মচারী কাজ করেন । 
রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই ভারত বিভিন্ন দেশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক 
রক্ষা করে। পুথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিও ভারতে দূতাবাস স্থাপন 
করিয়াছে। রাজধানী নয়া দিল্লীতে ইংলগ্ড, আমেরিকা, সোভিয়েট 
রাশিয়া, ফ্রান্স, লোকতন্ত্রী চীন, বর্গ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি 
দেশগুলির দূতাবাস আছে। 


৭২ আমাদের সমাজজীবন 


রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি দৃষ্টাস্ত ধরা যাক। পাকিস্তান ও ভারত 
ছুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। পাকিস্তানে বহু হিন্দু এবং মুসলমান বাস কবে। 
ইহাদের উপর যদ্দি কখনও জুলুম ও অত্যাচার চলে, যদি ইহাদেব 
সম্পত্তি হরণের কখনও কোন বড়যন্ত্র বা প্রচেষ্টা চলে তাহা হইলে 
ইহার প্রতিকারের উপায় কি? রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমেই ইহার প্রতিকারের 
ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানে কোন অপ্রাতিকর ঘটন। ঘটিলে ভাবত 
ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানের রাষ্ট্রূত্কে উহ। অবহিত করেন এবং 
তাহার মাধ্যমে পাকিস্তানের সরকারের সহিত যোগাফোগ কবেন । 
ভিস।, পাসপোর্ট, সম্পত্তি স্থানাস্তর প্রভৃতি বিবিধ জটিল, অথচ অনি 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির এইভাবেই মীমাংসা হয়। 

পাকিস্তানের মত ইংলণ্ড, আমেরিকা, ব্রঙ্গ., সিংহল, মালয় প্রভৃতি 
দেশেও বনু ভারতীয় বাস করে। এ সকল ভারতীয় ভারতীয় দূতাবাসের 
মারফত তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রশ্মগুলি উথাপন করিতে পাবে। 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যে, রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধামেই পৃথিবাণ 
বিভিন্ন দেশ ভদ্রভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যেকাব নান' 
বিরোধের মীমাংসা করিতে পারে। ৃ 

অবশ্য এমন বিষয় আছে যাহা এতই গুরুত্থপুর্ণ যে, উহ! বাষ্দূতের 
মাধ্যমে আলোচনা করা কিংবা মীমাংসা করা সম্ভব নয়। তখন বিডি 
রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সরাসরি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। 
কমন ওয়েলথ-এর অন্তভূর্তি দেশগুলি যথা শ্রেট ব্রিটেন, জস্ঙ, 
পাকিস্তান, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকার ঘানা, মায় 
প্রন্ৃতি দেশের প্রধান মন্ত্রীরা, একটি সম্মেলনে মিলিত হন, উহার নাম 
কমনওয়েলথ সম্মেলন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতারা বিভিন্ন দেশ সকব 
করেন এবং রাজনৈতিক বিষয় আলোচন! করেন। তোমর| নিশ্চয়ই 
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জ্ঞান যে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেছেরু পুথিবীর বিভিন্ন দেশে 
সফর করিয়! আসিয়াছেন, আবার সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, 
গ্রেট ব্রিটেন, ভিয়েতনাম, জাপান, ব্রহ্ম, সৌদি আরব, সিরিয়া প্রভৃতি 
দেশের বরাষ্ট্রনৈতারা ভারতে সফর করিয়া গিয়াছেন। 


অর্থনৈতিক সম্পর্ক 

শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কই নয়, পৃথবীর বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে 
অর্থনৈতিক সম্পর্কও স্থাপন করে। এক সুখী ও সমুদ্ধ জীবন গড়িয়া 
তুলিবার জন্ট পুথিবীর বিভিন্ন লোকসমাজগুলি নিজেদের মধ্যে 
নিয়মিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। আকজ্ুর্জাতিক নাণিজ্য দিনের 
পর দিন সম্প্রসারিত হইতেছে । এক দেশের পণ্য সম্ভার অন্য দেশে 
রপ্তানি হইতেছে । পণা আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমেই পুথিবার বিভিন্ন 
লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনের নানা চাহিদা পূরণ করে । ভারত হইতেই 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ চা ও পাটজাত দ্রব্য পায়, আবার 
আমেবিক।, ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি শিলোগ্গত দেশগুলি 
হইতে এশিয়। ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলি যন্ত্রপাতি, কলকজা! 
(যথা ইঞ্জিন, বয়লার, কাপড়ের কল, ইত্যাদি ) আমদানি করে। এই 
বাণিজ্যধার| ব্যাহত হইলে বিভিন্ন লোকসমাজগুলির জীবনে প্রচণ্ড 
বিপযয় দেখ। দিবে। সখী ও উন্নত জীবন গঠনের জন্য অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হইতে লোকসমাজগুলি তখন বঞ্চিত 
হইবে। 

স্বাধীনত! লাভের পর ভারত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বিশেষ 
করিয়। শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। 
গুবে ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ । ফলে ভারতের পক্ষে স্বাধীন 
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ভাবে অন্য দেশের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব তয় নাই। 
ব্রিটেনের স্বার্থে, ব্রিটেনের সুবিধামত ভারতের বাণিজ্য চলিত। 
বত্মানে ইহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারত ভারতবাসীর 
জীবনকে উন্নত করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরি- 
চালিত করিতেছে । পুথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোনত দেশগুলির সহিত ভারত 
বাণিজ্য-চুক্তি (71806 85790176171) করিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, জাপান, যুগোশ্লাভিয়।, 
চেকোশ্নোভাকিয়া, পোলাণ্ প্রভৃতি বহু দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ফলে এ সকল দেশের সহিত ভারতেব 
নিয়মিত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চলিতেছে । 

শিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সোভিয়েট রাশিয়া, জাঙ্নানী ৬ 
ইংলপ্ের সহিত চুক্তি করিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, দোভিয়েট 
রাশিয়া মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ভিলাইতে একটি স্থুরুহৎ 
ইস্পাত কারখান। নির্নাণ করিতেছে। সম্প্রতি এই কারখানার 
উদ্বোধন' করিয়াছেন রাষ্ট্রপতি রাজেক্দ্প্রসাদ। সোভিয়েট রাশিয়াই 
এই কারখান] নির্মাণের সম্পূর্ণ খরচ বত মানে বহন করিয়াছে। ইহা 
দীর্ধমেয়োদী খণ (1,0106-0৩রশা 1081) হিসাবে গণ্য হইবে। 
ভারত-সরকার কিস্তিতে কিস্তিতে এই খণ স্ুদসহ পরিশোধ 
করিবেন। পশ্চিম জার্মানীর সাহায্যে ভারত-সরকার উড়িম্যার অন্তর্গত 
রুরকেল্লায় এবং ব্রিটেনের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ছগীপুরে 
আরও ছুটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন করিতেছে । রুরকেল্লার ইস্পাত 
কারখানাটির উদ্বোধন হইয়॥ গিয়াছে। 

বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতে বাণিজ্যাবাস 
(779৫6 29110195 ) স্থাপন' করিয়াছে । উহাদের মারফতেই ভারত" 


আমাদের সমাজজীবন ৭৫ 


সরকার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক নানা জটিল প্রশ্নের 
মীমাংস। করেন। 

কুষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন 
উহ| অনেক দেশেরই নাই। খণ সংগ্রহ করিয়৷ এই প্রয়োজন পূরণ 
করিবাব ব্যবস্থা আছে। বিশ-ব্যাঙ্ক (৬/০011 731)1) পুথিবীর বিভিন্ন 
দেশকে খণ দেয়। ভারত বিশব-ব্যান্ক হইতে প্রচুর খণ সংগ্রহ 
রিয়াছে এবং বর্তমানে করিতেছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অনুমত দেশ- 
গুলিকে খণ প্রদান করে। ভারত উক্ত দেশ হইতেও প্রচুর ঝণ সংগ্রহ 
কারয়াছে। অবশ্য এই সকল খণ পরিশোধ করিতে হইবে । 


সাংস্কৃতিক সম্পক 

শুধ অর্থনৈতিক উনিই নয়, সাংস্কৃতিক উন্নতিও সভ্য মানুবের 
একান্ত কাম্য। দেশবিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত ধারার সহিত 
পরিচিত হইয়া লোকসমাজগুলি নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিতে 
পারে। ইহারই জন্য বিভিন্ন দেশ পরস্পরের সহিত সাংস্কাতিক সম্পর্ক 
স্থাপন করে। নিজ দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া ভাল, কিন্ত 
তাই বলিয়। অপর দেশের সংস্কাতিকে অবজ্ঞা করার মনোবৃণ্তি 
সবদ1 নিন্দনীয়। পশ্চিমের সংস্কৃতির যাহা কিছু ভাল, তাহা 
গ্রহণ করিয়াই আমরা নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও সমুদ্ধ 
করিত্ভি পারি। 

স্বাধীন ভারত বিদেশের সংস্কৃতিকে অচ্ছুত মনে করে না। বিদেশের 
সংস্কৃতির সহিত ভারতবাসীকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা তাই ভারত 
সরকার করিয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া, লোকতন্ত্রী চীন, লোকতন্ত্ী 
বুলগেরিয়া,। ইংলগ্, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে সাংস্কৃতিক 
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প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়াছেন এ সকল প্রতিনিধিদল নৃত্য, 
নাটক, গান-বাজনা, চিত্রকলার প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ভারতবাসীকে 
তাহাদের দেশের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করিয়াছেন । আবার ভাবত 
হইতেও বনু প্রতিনিধিদল বিদেশ ভ্রমণ করিয়! আসিয়াছেন। পরথিবীব 
বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি (117) এদেশে প্রদশিত হয়। ভারতের 
ছায়াছবিও বিদেশে পাঠান হয় ।' 

ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থায়ী করিবার জন্য কোন কোন 
দেশ ভারতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এইকপ একটি 
প্রতিষ্ঠান হইল (00171160 918165 11001779610) ১01৮106 সংক্ষেপে 
(7515) ভারতের বড় বড় সহরে এই প্রতিষ্ঠানের পাঠাগার আডে। এ 
সকল পাঠাগারে বিনা মূল্যে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা আছে। সোভিয়েট 
রাশিয়াও *7৪$৪* (টাস ) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াডেন | 
উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন ভার্ষায় “সোভিয়েত দেশ” নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ,সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ভাবতবাসীকে 
পবিচিত করিবার চেষ্ট! করেন। বিদেশে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস “ 
বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা! লা?ভর জন্য বিভিন্ন দেশ ভারতীয় “ছাত্রদের 
বৃত্তি প্রদান করেন। ুক্তিপ্রান্ত ছাত্রগণ বিদেশে অবস্থান করিয়। 
তাহাদের পচ্ছন্দমমত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। 

রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (0017160 ৪11911* 
70008010179], 9০016176190 7 ০4160981 08171526107 
সংক্ষেপে 08900) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন । 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পুথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে আদান-প্রদানেব 
ব্যবস্থা! কর] । 


আমাদের সমাজজীবন ৭৭ 


এই ভাবেই বর্তমানে পৃথিবীর লোকসমাজ বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির 
সহিত পরিচিত হইয়া নিজ নিজ সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করিবার 
স্রযোগ পাইয়াছে। সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এই ধারা অব্যাহত থাকিলে 
পথিবীর মানুষ পরস্পরকে ভালবাসিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে । 


ভারতের বৈদেশিক নীতি 


পথিবীর বিভিন্ন দেশেব সহিত স্বাধীন ভারত যে রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে আমরা উহার আলোচন। 
স্রিয়াছি। এখন আমর। ভারতের বৈদেশিক নীতির আলোচন। 
পরিব | 
হিংসায় উন্মত্ত এই পরথিবীতে শান্তি স্থাপন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
নুত্বের সম্প্রক গডিয়! তোলাই ভুরতে বৈদেশিক নীতির প্রধাৰ লক্ষ্য । 
ভারত সরকার মনে করে যে, বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হইয়। 
যাইবে, সুতরাং বিশ্বশান্তি অক্ষুর রাখিতে হইধে | ১৯৫৬ সনে ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ভিত নেহেরু এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই বিশ্বশান্তি 
অক্ষু্ রঞ্খিবার জন্য সুবিখযাত “পঞ্চশীল” নীতি প্রচার করিয়াছেন । 
পঞ্চশীলের নীতিগুলি হইল এই যে, একটি দেশ অপর কোন দেশকে 
আক্রমণ করিবে নাঃ একটি দেশ অপর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ কবিবে না, একটি দেশ অপর দেশের সাবভৌমন্বকে শ্রদ্ধা 
করিবে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ নিজেদের বিরোধের 
মীমাংস। করিবে ইত্যাদি । 1বগত কয়েক বগুসরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ 
“পঞ্চশীল” এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছে। 
. বাস্তব ক্ষেত্রে ভারত কি ভাবে এই শাস্তি-নীতি প্রয়োগ করিতেছে 
তাহ দেখা দরকার। তোমর! নিশ্চয়ই জান যে, গোয়া একটি পতুগী্গ 
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উপনিবেশ? স্বাধীন ভারতের একটি অংশে বিদেশী শক্তির এই 
আধিপত্য আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্ত গোয়ার প্রশ্নে ভারত সরকার 
পতু গাজ সরকারের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়। শাস্তিপূণ আলোচন।র 
মাধ্যমে একটি সমাধানের ০্ষ&। করিয়া আসিতেছে । পাকিস্তানের 
সহিত কাশ্মীর লইয়া ভারতেব বিরোধ আছে । কাশ্মীরের একটি অংশে 
পাকিস্তান সরকারের সাহাব্যপুষ্ট ,একটি সামরিক বাহিনী আজও 
অধিষ্টি৩ও আছে । কাশ্মীরে মুনলমানগণ সংখ্যাগরিঠ বলিয়। পাকিস্তান 
কাশ্মীর দাবি করিয়! আসিতেছে । ১৯৪৭ সনে এই বিরোধ চরম আকার 
ধারণ করে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু এই ঘুদ্ধ 
বন্ধ হইবার পরে ভারত কাশ্মান্ প্রশ্নে পাকিস্তানেৰ সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না 
হইয়। শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা সমাধানের 
চেষ্ট। করিতেছে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত শাস্ত-নাতি অন্থসরণ করিয়া ৮চলিয়াছে। 
পৃথিবী বর্তমানে ছ।, শিবিরে বিভক্ত-_একটি শিবিরে আছে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ইংলগু, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ গুলি, অপর শিবিরে আছে সোভিয়েট 
রাশিয়।, লোকতন্ত্রী চীন, এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। 
ভারত কিন্তু এই ছুটি শিবিরের কোনটিতেই যোগদান করে নাই। উভয় 
শিবিরের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষ| করিয়। ৮লাই ভারতের নাতি। 

ভারত পররাজ্য আক্রমণের বিরোধী । কোন শক্তিশালা দেশ কৌন 
ছুবল দেশকে আক্রমণ করিয়া উহার স্থাধীনতা। হরণ করিবার চেষ্টা 
করিলে ভারত আব্রমণকারী দেশের বিরোধিত]! করিবে । কিছুকাল 
পূর্বে (১৯৫৭ সনে ) ধ্রিটেন ও ফ্রান্স মিশরের নিকদ্ধে-যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়া মিশরের স্বাধীনত| বিপন্ন করিয়াছিল । ভারত তখন মিশ্বরের 
পক্ষে সমর্থন ঘোষণ। করিয়া স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি উহার শ্রদ্ধা 
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ঘোষণা কবিয়াছিল। বাগদাদ চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি 
(96470) প্রভৃতি সামরিক চুক্তিতে ভাবত অংশ গ্রহণ কবে নাই। 
রাষ্ট্রসংঘ 

তোমবা ইতিহাসের বইতে পভিযাছ যে, বিংশ শতাব্দীতে ছুটি 
বিশযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে । লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বযুদ্ধে মাবা গিয়াছে। 
কোটি কোটি ঘববাভী ধ্বংস হইয়া! গিয়াছে । ১৯৪৫ সনেব ৬ই আগস্ট 
আমেবিকা জাপানেব হিবোশিমা নগবে এ্যাটম বোম! নিক্ষেপ কবিবাব 





সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন 


ফলে মুহুর্তেবস্মধ্যে এ নগরী ধ্বংস্তূপে পবিণত হয় এবং উহাব ৬০ 

"হাজার নরনারী মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা ও রক্তপাত 

হইতে পুথিবীব মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯৪৫ সনেব ২৬শে জুন 
৬ 
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সানফ্রান্সিদকোতে পুথিবীর পঞ্চাশটি দেশ এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া 
সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ (00101050 810105 01:581715811017, সংক্ষেপে 
য. বি. 0.) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছেন। ভারত এই 
রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম সভ্য । পুরান লীগ অব নেশনস্*এর মত এই নৃতন 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের 
' মীমাংস। করা এবং বিশ্বশাস্তি অক্ষু্ন রাখা । 

রাষ্ট্রসংঘের একটি নিরাপত্ত! পরিষদ (€(9০017119 (0017 * 
আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন, মাকিন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও চীন 
ইহার স্থায়ী সদস্ত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব এই 
পরিষদের হাতে ন্তস্ত। কোন সিদ্ধান্ত কার্ধকরী করিতে হইলে এই 
পাচটি স্থায়ী সদস্যের সর্ববা্ধী সম্মতি প্রয়োজন। ইহার একজন - দস্য 
পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্তকে ভেটো?বা বাতিল করিতে পারে । অর্থাৎ 
বৃহৎ পাঁচটি শক্তির মতৈক্যের উপরত্্ঘকোন সিদ্ধান্ত কাধকরী হওয়া 
নির্ভর করে। বিশ্বশাস্তি রক্ষার কার্ধে?-বাষ্রসংঘ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করিয়াছে। ইহার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হইল কাশ্মীর, 
কোরিয়া ও ি য্েতনামের যুদ্ধ বন্ধ করা। কিন্তু তাই বলিয়া ইসা মনে 
করা ভুল হুইবে যে, রাষ্্রসংঘ সকল বিরোধেরই মীমাংসা করিয়া: 
ফেলিয়াছে। পৃথিবীর ছুটি শিবিরের মধ্যে ছন্্-সংঘাত বন্ধ হয় নাই। বৃহৎ 
শক্তিগুলি এ্াটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি মারণাস্ত্র প্রস্তুত 
করিতেছে, এবং উহার পরীক্ষা চালাইতেছে। উহার! বিরাট সামরিক 
বাহিনী পুষিতেছে এবং আধুনিক নানা মারণাস্ত্ে সেনাবাহিনীকে 
সজ্জিত করিতেছে। বড় বড় রাষ্্রগুলি সামরিক খাতে-গ্দু অর্থ প্রতি 
বণুসর ব্যয় করিতেছে। সামরিক চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ জোট গঠিত " 
হইয়াছে যথা বাগদাদ চুক্তি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়। চুক্তি ইত্যা্দি। * 
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অর্থাৎ পৃথিবীতে যুদ্ধের ৰিগ্লদ কাটে নাই, আবার আর একটি বিশ্বযুদ্ধ 
সংঘটিত হইয়া মানুষ এবং উহার সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে পারে। 

কিন্তু যুদ্ধের বিপদ থাকিলেও মানুষের চেতনাও দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভীষণ ধ্বংসলীলার স্মৃতি 
মানুষের অন্তরে গাথা আছে । পুধিবীর দেশে দেশে মানুষ বিশশাস্তি 
অক্ষু্ রাখিবার চেষ্ট! করিতেছে । ক্রমশ মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবতা- 
ক্ঞর জাগ্রত হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পক স্থাপন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের সহিত 
'হযোগিতা করিয়া মানুষ আজ এক সুখী ও সমুদ্ধ জীবন গঠনের জন্য 
আগ্রহশীল। মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবতাবোধ আরও দৃঢ়, আরও 
শহ্িশালী হইলে পৃথিবী যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইবে, এক 
সুন্দর আনন্দময় জগৎ গড়িয়া উঠিবে। 


'অবনথশীলনী, 

১| ভারত বিভিন্ন দেশে দূতাধাস স্থাপন করিয়াছে কেন? 

২। রাষ্্রদূতদের কিকি কাজ করিতে হয়?” 

৩। বিদেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করিয়া ভারতের কি ুবিধা 
"ইইতেছে ? 

৪। ভারত কোথা হইতে ধণ সংগ্রহ করে? 

৫ | বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক কি ভাবে রক্ষিত হয়? 

»৬। ভারতের বৈদেশিক নীতি যে শান্তিকামী তাহার প্রমাণ কি? 

মে ও কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের নীতি কি তুমি সমর্থন কর? যুক্তি 
হার” স্ভোমার বক্তব্য বুঝাইয়া দাও। 

৮।*্মশনযুদ্ধ চা না কেন? বিশ্বশান্তি মানুষের প্রয়ৌর্গন কেন? 

৯। বিশ্বশান্তি স্থাপনে রাষ্রসংঘের ভূমিকা কি? 
১১ বিশ্বশাস্তি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচন! কর 


৮২ আমাদের সমাঁজজীবন 


শুহ্যস্থানগুলি পুরণ কর £ 
১। বিদেশের সহিত বাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারত 
রাশিয়া, ঘামেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশে-__- স্থাপন করিয়াছে। 
২| শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারত বিভিন্ন দেশেব সহিত-__-- 


করিয্কাছে। 
৩। সোভিরেট বাশিয়াব সাহাম্_-তে ইম্পাত কারখানা স্থাপিত 


্ইয়াছে। 
৪] রুবকেল্লাষ-_--সাহায্যে উম্পাত কাবখানা শ্কাপিত হইয়াছে । 
৫ | পুথিবীব বিভিপ্ন দেশকে শিপ্সোরতির জন্য-___-খণ দেয়। 
৬। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত সাণস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনেব জগ্ত বাঞ্থ্' 
সংঘ_.__নামে এক প্রতিষ্ঠাণ হাপন করিয়াছে । 


